যোগেন্দ্র-জীবনী । 


পপ িপেপপীপশিলিসটকপিলপশী টি 


যুক্ত অবিনাশচন্্র চক্রবর্তী 
কর্তৃক প্রণীত। 
“মহৃত-চবিত দেখি গা হম মঘে, 
মহত হইতে পাবি আঁমণা ষতনে। 


বেখে যেতে পাবি ছাড়ি মংসাব-নিলঘ+ 
কালের সাগব্তটে গদচিহ চছ।"লং ফেঝো]। 


৮79৩৯94০০াশাহ 


আনদু টি [ত্বোন্নতি সভা” হইতে 
কাশিত ও গ্রচারিত। 


শশ০৯০০ 


কলিকাতা 


৬৯ নং মৃজীপুর দ্্রীট, “দেব যন্ত্র” হইতে 
শ্ীগিরীশচন্র চক্রবন্তা বা মুজিত | 


ক্দেণ। ১৩৭৭ সাগ। 
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বিজ্ঞাপন | 


আনল উচ্চশ্রেণী ইৎবাজি বিদ্যালয়ের স্থাপধিতা মহা 
যোগ্নেন্্রনাথ মগ্িকেব মৃত্যুব এই দশ বঙ্সর পবে, আহার 
জীবন-চরিত সাধারণ পাঠকবর্গের মন্মুধে আনীত হুইল। 
আমবা যে দিন দিন হীনাবশ্থাগয় হইুতেছি। নৈতিক শক্তি 
অভাবই তাছাৰ প্রধান কারণ। সেই শক্তি সদ্দুক্গিত কৰিতে 
হইলে ক্ষণজঘা! ম্হাপুক্ষদিগের জীবন গাথা প্রকাশিত কৰা 
নিতান্ত আবশ্বক। এই বর্তব্যেক অনুরোধে আজ আঁমবা 
এই জীবনীখানি লিখিতে প্রয়াস পাইয়াছি। যাহার স্বার্থ ত্যাগ 
ভগবন্তক্তি, ভ্রাতৃসৌহার্দ লোকদাধাবণক্ষে বিমুগ্ধ করিয়াছিল, 
আজ আমরা সেই দেবচরিত্রের একত চিত্র অঙ্ষিত করিতে 
সাধ্যমত চেষ্টা করিয়াছি । গর্ধমাধাবণেধ গ্রতি ত্টাহাব প্রীর্তি' 
গু তাহাব উদ্বাবতা আঁন্দুল ও তৎগার্খন্থ ব্যক্তিদের জাদয় 
মধ্যে প্রত্তরাস্কিত অক্ষব শালীর শ্তায় অস্থিত বহিয়(ছে। 
তিনি বহুবিধ ক্লেশ ও অপরিমিত পরিশ্রম সহকারে আন্দুল, 
প্রভৃতি গ্রামের অজ্ঞানৰপ খোব অর্থকার ভগনীত করিয়া 
জ্ঞানালৌকে আলোফধিত করিযাছেন। তিনি আমু পণ্ড 
বিদ্যার বীন্র বপন এবৎ অতি যত্বে ও আকিষ্ট আয়ামে তাহার 
গবিগালন ও সংরক্ষণ করিষা অক্ষয় কীর্ভিদও ,স্গ্গৈ 
করিয়াছেন। মেই আাঞ&ুচরিত্র গ্ুহাত্বর জীবনী সনধা" 
ব্ণে গরকাণিত না হইলে মিশ্মগিই আন্দুলবামী মাত্রেই 
_ প্রত্যব্যুভাগী হইঈতেন | পরগ্খরের আশীর্বাদে আমাদের 
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স্ষঙ্র চেষ্টার দ্বারা এই যে জীবনীখানি একাশিত কথিলাম, 
ইহাতে যোগেন্্রনাখের প্রন্কত চরিত্র বর্ণনা ফিতে কতছ্ৰ 
কলতকার্ধ্য হইয়াছি, তাহা আন্দুণবাশী সন্বদয় গাঠক্ষগণ বিচার 
করিবেন। তবে আমরা তদ্ধিষয়ে যষখোচিত যত্ব ও পরিএম 
করিতে কিছুমাত্র ক্রুটী করি নাই। এই জীবনবৃত্তাত্বে 
মধো আনেক বিষয় মৌখিক কথার উপর বিশ্বীস করিয়া! লিখিত 
হুইয়াছে। যোগেন্্রনাখের সমকালীন এখনও ছানেক ব্যক্তি 
দি্তমান আছেন; তাহারা এব সাধাৰণ পাঠকবর্গ এই গ্রন্থের 
কোন শ্ছলে কোনও ভ্রম বা দোষ দৃষ্টি কষিলে আমাদিগকে 
অনুগ্রহ পূর্বক অবগ্ণত করাইলে তীাছাপিগেব গিকট বিশেষ 
কৃতজ্ঞ হইব এবং স্থবিধা হইলে বারাস্তরে সংশোধনের 
চেষ্টাও করিব। ্ 

পবিশেষে আমবা জীব নীলিখিত স্বগর্ণয় গহাত্মার অশেষ 
সুণ/বশিষ্টা ধর্মপরায়ণা পত্ী শ্রীমতী অধবগশি মহৌদয়াকে 
বাব বাব ধন্যবাদ গ্রদ্রান কবি, কারণ উহারই অশেষ যাতে, 
ও এঁকাস্তিক চেষ্টা ও পাহায্যে আমবা ইহার অধিবাংণ সঞ্গ্রহ 
কৰিতে সমর্থ হইয়াছি। কলিকাত আদি ভ্রাঙ্গমাজের অন্ঠতর 
সম্পাদক শ্রীযুক্ত খাকু ক্িতীত্রনাথ ঠাকুর এই জীবনীর 
স্মাভীলগিবিশেষ যদ্তেব সহিত আধ্যোপাত্ত দেখিয়। দিয়াছেন, 
যেই কারণ আব তাহার নিকট বিশেষ কৃতও আছি। 
াুনিবাশী শ্রীযুক্ত বাবু নটবর বন্দ্যোপাধ্যায় জীবনীর 
অল্যক্ক ঘটনা লিপিবদ্ধ ববিয়! পাঠাইয়া আম।দেব বিশেষ 
সাহাধ্য করিয়াছেন এবং সেই কারণে তাহায় নিকটে কতজ্ঞতা- 
কে বন্ধ রহ্দাম। এইগ্ণ্েআমর&পৃণডিষঠ ্রীযু্জ ম্হরনাণ 
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০ 
_কবিবত্বেৰ নিকট সাহাধ্য পাইয়া তহারও গ্রাতি কৃতজ্ঞতা 
একাশ করিতেছি । এক্ষণে জীবনীখানি জনগাধারণেব 
গপ্রীতিকৰ ও পাঠকবর্গের কিয়ৎ্পবিমাণে উপকার সাধন 
করিলেই আমবা বিশেষ কৃতার্থ হই। 


আন্দুল আত্োনতি সভা। 


লি 


আন্দুল। 
১৪ই আঁবণ) ১৮১৬ শক। 


গংক্তি 
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শুদ্ধিপত্র। 


অশুদ্ধ 


রামস্মরণ 
গ্রমংণ। 
হইযাছিলেন 
তত্গ্রাকত্তত্তী 
গঞ্চিম 
অগ্রহাঁতিশয় 
যামিনি 
বিদ্যাধব 


গু 


রামশবণ 
গ্রশংমা! 
কবিয়াছিলেন 
তও্গ্রান্তবস্তা 
পশ্চিম 
আগ্রহাতিশয * 
ঘ/মিনী 
বিদ্যাধদী ' 





*৬ খ্েগে্নুণ মল্লিক । 


উপক্রণিকা | 


গিরিরাঁজ হ্মাচলের অতুযুন্নত শিখরে দত্খায়” 
মান হইলে যতদুর দৃষ্টি যায় এবং. যতদুর, 
হায় না, দেই সুবিশাল ভার়তভূমি এক সময়ে 
আর্ধ্যগণের সবখময় বিচরণক্ষেত্র ছিল। এই গ্রাচীন- 
ভারতভূমির কীর্তিকলাপ ও গৌরব-গরিমা চিন্তা 
করিতে গিয়া স্বদয় উচ্ছছনিত হইয়া উঠে। 
'দেখিতে পাই, এই ভারতভূমি অনেকগুলি ক্ষণ- 
জন্ম! পুরুষের জন্মদান করিয়া জগতের তীর্থস্থান 
হুইয়! রহিয়াছেন। . এই ভারতের যে সকল 
্ণজন্মা মহাত্মার কথা জগতের ইতিহাসে .স্ান 
প্রাপ্ত হইয়াছে; যে সকল স্বাধীন আর্য মুনি- 
খধিগণ আপনাদের মহত্ব ইতিহাসের প্রস্তরফলকে 
চিরখোদিত রাখিয়া! গিয়াছেন; যে সুকল ত্রক্গা-. 
.পরায়ণ.. ত্রার্গাণ বৈদ্গানে ভারতকে উদ্বো্ধিত 
করিয়াছিলেন ১ যে কবিগুরু বাঁলীকি এবং কবি- ॥ 
কুলতিলক কৃষদৈপায়ন আপনাদের অসৃতনিস্বুণ 
দ্দিনী বীা-বস্কারে জগতর্ি চিরমুধধ করিয়া 
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গিয়াছেন  ষে কপিল গুভূতি দর্শনশান্ত্রকাঁর মুনি- 
গণ আজ পর্য্যন্ত সমশ্র তারতের উপর স্বকীয় 
প্রভাবজাঁল বিস্তার করিতেছেন ১ যে আর্ধ্যভট্ট, 
ভাক্করাচাধ্য, বরাহ্মিহির প্রতৃতি জ্যোতিবর্িদ 
পণ্ডিতগণ বিদ্যাবলে ভূলে'ক ছুয/ুলোক যে একসুত্রে 
আবদ্ধ তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন ১ যে জ্ঞানবৃদ্ধ বুদ্ধ, 
ণঞবং প্রেমের অনন্ত প্রজ্ববণ চৈতম্যদেব এই মরণ 
ধর্ঘশীল মর্তযভূমিতে মহতী সাধনা প্রভাবে মনুষ্য, 
শক্তির অতীত অবিনশ্বর কীর্তি স্থাপন করিয়াছেন, 
তাহাঁদের কথা বলিতেছি না। আমর! এক অতি কু 
জনপদের একটী উজ্জ্বল রত্রের কথা বলিতেছি। 
ধাহার জীবনগাঁথা বলিতে যাইতেছি, তিনি বালে 
স্বখের তরঙ্গে ভাদিযাও দুঃখের কশাঘাতজনিত 
দারুণ কষ্ট জানিয়াছিলেন। তিনি আটশৈশব 
পারিষদ্বর্গে বেষ্তিত থাফিলেও নিজ প্রকৃতির 
দৌষগুণ্রে, প্রতি লক্ষ্য রাখিতে ক্রেটি করি 
তেন না। ূ 
হুগলী জেলার অন্তর্গত মথুরাবাটী নামে একটী 
দু গ্রাম আছে। ,পুর্ব্বে এই গ্রাম বহুদংখ্যক 
ভদ্রলোকের আবাটম্থান ছিল। এই গ্রামে 
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৬ গেঁরচরণ মল্লিক জন্মগ্রহণ করেন। তিমি 
বাল্যে পিতামাতার কোমল ক্রোড়ে গ্রতিপালিত 
হইয়া যৌবনোদগমেই তাহা হইতে বঞ্চিত হন; 
স্বতরাং অভিভাবক-বিহীন হইয়া! নিতান্ত অস- 
হায় অবস্থায় কিছু কাল তথায় বাম করেন । শুন। 
যায়, ইনি অতি তীক্ষবুদ্ধিদম্পন ছিলেন ;*ইহার 
আর্থিক অবস্থা] সামান্য গৃহস্থের অবস্থা! অপেক্ষা 
কোন অংশে উন্নত ছিল না। এই অসময়ে ইনি 
ছাড়ার অন্তর্গত আন্দুলের প্রাচীনতম জমিদ।র 
৬হ্রিশ্চন্দ্র দত্ত চৌধুরী মহাশয়ের এক কন্যার 
পাণি গ্রহণ করেন, এবং বিবাহের যৌতুক স্বরূপে 
কয়েক বিঘা জমি ও কয়েক খানি পর্ণকুটীর 
. পাইয়া এ আন্দুলেই বাস করেন। বার্ধক্যের 
অবলন্বন স্বরূপ ক্রমান্বযে তীহীর ছয়টা পুক্র- 
সন্তান জন্ম গ্রহণ করেন। তন্মধ্যে প্রথম রাঁম- 
লোচন, দ্বিতীয় বলামজয়, তৃতীয় রামসেকক, চক্ুর্থ 
রামতনু, পঞ্চম রামস্মরণ ও যষ্ঠ নীলমণি। কাল 
সহকারে ইহারা সকলেই তৎকালপ্রচলিত শিক্ষায় 
শিক্ষিত হইয়া এক এক টাভ্ান্ত-বংশে ব্থাহ 
করেন) প্রথম রামলোচনের বুন্াবন নামক 
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একটীমাত্র পুত্র সন্তান হয়। -বুন্দাবন মল্লিকের . 
শউরসে দুইটা মাত্র কম্য! জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন । 
প্রথমা কন্যার নাষ বিমল; কলিকাতাস্থ বনু” 
বাজার নিবাসী শুবিখ্যাত দত্ত বংশে তাহার 
বিবাহ হয়। সেই বিবাহের ফলে ৬ ছুর্গাচরণ 
দত্তের "শিক্ষিত পুত্র শ্রীমান যোগেশচন্তর দন্ত 
জম্ম গ্রহণ করেন। ইনি এখনও জীবিত থাকিয়া 
আপনার যশঃসৌরভে চতুর্দিক আমোদিত 
করিতেছেন। দ্বিতীয়! কন্যা শিবস্তুন্দরী । কলি- 
কাতার শ্যামবাঁজারম্থ রুদ্রবংশে তাহার বিবাহ 
হয়। তাহার পুত্র প্ীমান্‌ শ্রীনাথ রুদ্রে অদ্য।পি 
জীবিত আছেন। আন্দুলের মল্লিকবংশের আপি- 
পুরুষ গৌরচরণ মল্লিকের দ্বিতীয় পুর রামজয়ের - 
উরনে ৬ কাশীনাথ মল্লিক জন্ম গ্রহণ করেন। 
তিনি বয়োরৃদ্ধি সহকারে জ্ঞানের বিমল জ্যোতিতে 
-জ্রেরাতিক্সান হইতে লাগিলেন তিনি পৈতৃক 
"বুদ্ধির অধিকারী হইয়া নকল বিষয়ই অতি সহজে 
"শিক্ষা করিতে লাগিলেন। অল্প বয়সেই তাহার 
বুদ্ধি প্রখরতা দের্বখয়া অনেকে বলিতেন যে, 
কালে ইনি একজন উপযুক্ত উন্নতিশীল ব্যক্তি 
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হইবেন) বাস্তবিক দে অনুমান বৃথা হয় নাই। 
তিনি ক্রমে বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া বৈষগ্িক 
কার্যে মনোনিবেশ করিলেন । তাহার ক্ষিপ্র- 
কারিত। ও কল বিষয়ে সাবধানতা দেখিয়া তৎ” 
কালীন গবর্ণর জেনেরল লর্ড কর্ণওয়ালিস তাহাকে 
কটক জেলার দেওয়ানী পদ প্রদান করেন। 
ভাগ্যলক্ষমী খন ধাহার প্রতি গ্রমন্ন হন, তখন" 
সকল বিষয়ই তাহার অনুকূল হয়। ইহীর 
ভাগ্যেও সে নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নাই। ইনি' 
অনতিকাঁলমধ্যে কোন একটা কার্যে তীক্ষ বৈষ- 
য়িক বুর্ির পরিচয় প্রদ্ধান করিয়া উক্ত গবর্ণর 
বাহাছুরের বিশেষ প্রিয়পাত্র হইয়! উঠিলেন এবং 
পুরস্কার খ্বরূপ কটক জেলার কিয়দংশ প্রাপ্ত 
হয়েন। ইনি উক্ত জেলার পুরীমহরে একটা 
প্রস্তরময় বাটী নির্মাণ করাইয়। মধ্যে মধ্যে তথায় 
অবস্থান করিতেন) অদ্যাবধি তে বা্ীনন অন্ত 
বিলুণ্ত হয় নাই । লর্ড কর্ণওয়।লিস ভারতেব শাসন 
কার্ধ্য পরিহীরপুরব্বক বিলাঁত যাত্রা করিলে, কা'দী-! 
নাথ বদ্ধমানাধিপতি মহারাজ /তেজন্চন্দ্র বাহাক্শরর 
সর্বগ্রধান মৌক্তারি পদে শিষুক্ত হন। এখানেও 
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তাহার কাঁধ্যদক্ষতাঁর পরিচর দিবার বিশেষ সৃযোগি 
ঘটিয়৷ উঠিল। খ্রীয় ১৭৯৭ অন্দে যখন দ্বাজ- 
দ্ামাহির স্থপ্থি হয়, বিশেষতঃ দশশাল। নিয়মের 
অবতারণায় বিব্রত হইয়া স্বীয় কার্য্যে শৈথিল্য- 
বশতঃ মহারাঁজ তেজশ্চন্দ্র বাহাঁছুর যখন জমিদা- 
রীর কতক অংশ হইতে অধিকার্যুত হন,মেই সময়ে 
প্কাশীনাথ মল্লিক মহ।শয়ের বিশেষ যত ও অশেষ 
পরিশ্রমে উত্ত জমিদারীর অধিকাংশ সিঙ্টুর নিব।সী 
৬ দ্বারকানাথ দিংহ, ভাসতাড়া। নিবাঁদী ছকু সিংহ, 
জনাইয়ের মুখোপাধ্যার ও তেলিনিপাড়া নিবাসী 
বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়দ্বিগের নিকট হইতে অনেক 
কৌশলে আবাঁর সংগ্রহ করেশ। ইহাতে বর্দা- 
মানংধিপতি তাহার প্রতি বিশেষ অন্তষ্ট হন, 
এবং পুরস্কার স্বরূপ হাবড়ীর অন্তর্গত নবাবপুর 
মহলের অধিকাংশ ভূমি প্রদান করেন। ইহা 
বলা! বান্ধন্য মাত্র যে, তৎমহ্‌ তাহার বেতনেরও 
চৰুদ্ি হইয়াছিল। 

কাশীনাথ মল্লিকের ছুই বিবাহ; প্রথম। স্ত্রীর 
নঠঞ্রামমণি) ইনিং হাবড়ার অন্তর্গত অনস্তরাম- 
পুরের সিতরবংশ-ুতা | ইহার গর্ভে দুইটা 
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কন্যা জন্ম গ্রহণ করেন। ১৯ম| নবকুমারী, ২য়! 

উম্াঙ্ন্দরী। মুড়াগাঁছাঁর অর্ণব বংশে উমাস্থন্দরীর 
বিবাহ হয়; উমাস্ন্দরীর গর্ভে কৃষ্ণকিশোঁর 
নামক এক পুত্র এবং সোঁপামণি ও বাঁমাক্ুন্দরী 
নাক্গী ছুই কন্যা জন্ম গ্রহণ করেন। €সাঁণামণির 
গর্ভে ভোলানাথ ও পুলিনচন্দ্র শামক ছুই পুঞ্র 

এবং কাদঘ্িনী ও বিনোদিনী নানী ছুই কন্যা” 
জন্ম গ্রহণ করেন। দ্বিতীয়! কন্যা বাখাহন্দরীর 

একমাত্র পুত্র কেদারনাথ ; ইনি অদ্যাবধি বর্ত- 

মান। মহাত্মা কাশীনাথের দ্বিতীয় পড়ী কৃষ্মণি | 

কঞ্চমণির” গর্ভে কাশীনাথ এক পুত্ররত্ব লাভ 

করিয়াছিলেন। কাশীনাথের পুত্র হইয়াছে 

শুনিয়া আন্দুলবাদী লোকদিগের আনন্দের সীম! 

রহিল না। অন্দর মহোত্সবময়, গ্রাম আনন্দময় 

ও গথদযুহ কোলাঁহলময় হইল। পুত্রের জন্মোৎ- 

সব উপলক্ষে কাশীনাথ বছুতর অধ্যাপব্বর্ব্দায় ও 

বহুসংখ্যক অনাথ দরিদ্রগণকে প্রচুর পরিমাণে, 
অন্ন বিতরণ করেন । 

কাশীনাথের পুত্র জগম্নাগুপ্রসাদ শুরুপৃনুু় 
শশধরের ন্যায় দিন দ্বিন বদ্ধি্ হইতে লাগিলেন । 
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বাল্যকাল হইতেই তীহাঁর চরিত্রে বংশীনুগত 
সদ্গুণের বিমলগ্রভা প্রকাঁশিত হইতে লাগিল। 
তিনি অল্প বয়সেই বাঙ্গালা, সংস্কত ও পারসী 
ভাঁষায় বিশেষ ব্যুৎ্পন্ন হন এব কয়েকখানি 
বাঙ্গাল! ও সংস্কৃত গ্রন্থ এবং কয়েকটী ভাঁবগর্ভ 
সঙ্গীত রচনা করিয়া]! সাধারণের নিকট খ্যাতি 
লাভ করিয়ছিলেন। তিমি নদীয়ার অন্তর্গত 
খানাকুল কৃষ্ণনগরের ৬রাঁমমেহন মিত্র মহাশয়ের 
কন্যা! শ্রীমতী শ্যামাহুন্দরীকে বিবাহ করেন। 
শ্যাঁমাঙ্ন্দরীর গর্ভে ক্রমান্বয়ে যৌঁগেক্্ন।থ, 
নগেন্দ্রনাথ ও খগেন্দ্রনাথ নামক তিনটা পুত্র 
এবং কৈলাপকামিনী ও কৃষ্ণভাবিনী নাবী ছুইটী 
কণ্ঠ জন্ম গ্রহণ করেন। প্রথম পুত্র যোগেন্দ্রনাথ 
অপুত্রকাঁবস্থায় লোকান্তর গমন করেন। দ্বিতীয় 
নগেন্দ্নাথের যতীন্দ্রনাথ নামক একটা পুত্র এবং 
রাজবাল্1%9 গিরিবাল| নান্দী ছুইটী কন্যা? হয়। 
খতীন্দ্রনাথ যশেন্দুঝাল] নন্দী একটি কন্যা রাখিয়! 
অকালে লোকান্তর গমন করেন। কণিষ্ঠ পুত্র 
খা্ুক্রনাথও ছুইটাংকন্যা সম্ভ/ন রাখিয়া অকালে 
কালকবলে পতিত খন! 
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গেঁরচরণের তৃতীয় পুত্র রামসেবক অপুক্রক 
ছিলেন। তিনি ভ্রাতুষ্পুত্রগণকেই অপত্যনির্বিি- 
শেষে স্সেহ ও ঘড় করিতেন। তিনি অতি অল্পবরসেই 
বর্ধমানাধিপতির অধীনে যৌক্তারি কার্য্যে নিযুক্ত 
হইয়! অল্লদিন মধ্যেই স্বীয় বুদ্ধির প্রাখর্ষ্যে বিপুল 
এশ্বর্ধ্ের অধিপতি হুন। তিনি যে ৫কবল, 
আর্থিক উন্নতির দিকেই দৃষ্টি রাখিতেন এমন 
নহে? তাহার উপার্জিত অর্থ ধাহাতে সৎকার্্যে 
ব্যয় হয়, সে বিষয়ে তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল। 
তিনি » শ্থামস্থন্দর বিগ্রহ এতিষ্ঠা করিয়া তাহার 
সদয় হৃদয়ের ও ধার্দিকতার পরিচয় দিয়াছেন । 
উক্ত বিএহের কল্য।ণে তথায় অনেক অনাঁথ দরিদ্র 
গ্রতিপালিত হয়। তাহার অপরাপর কার্য ক" 
লেরও প্রতি দৃষ্টি করিলে বিশেষরূপে গ্রতীয়মান 
হয়, যে দরিদ্রবৃন্দের প্রতি তাহার বিশেষ দৃষ্টি 
ছিল। রর রি ১ 
বায় গৌরচরণের চতুর্থ পুত্র রামতন্নু অপু 
ছিলেন। তিনিও কৃতবিদ্য ও এখর্ধ্যশালী 
চে অল্পকাল মধ্যে আতীয্জাদবাদ্ধবকে অ্রটি- 
[নল ভাপাইয়া ইহলোক হইতে অবদর গ্রহণ 
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করেন। পঞ্চম রামস্মরণের রসে ছয়টা পুত্র 
জন্বাগ্রহণ করেন। ১ম রাধাণাথ, ২য় গোলোকনাথ, 
৩য় হরিনাথ, ৪র্থ গেকুলন।থ, ৫ম মথুরান।থ 
ও ৬ষ্ঠ শ্রীনাথ। গো্টীপতি মহাত্মা গৌরচরণের 
ষষ্ঠ পুত্র নীলমণির রসে কেবলমাত্র ছুইটা কন্যা 
জন্মগ্রহণ করেন। প্রথম! পদ্মমণি ও দ্বিতীয়া 
রামমণি নামে পরিচিতা | দ্বিতীয় কন্যার স্মৃতি- 
চিহ্ৃম্বরপ অধুনাতন রাজপুর-নিবাসী ' শ্রীমাম্‌ 
আশুতোষ কর ও প্রীমান ক্ষুদিরাম কর বর্তমান । 


যোগেন্দ্রজীবনী। 





প্রথম অধ্যায়। 


শ্পাাকাহেসিরিএবিশিটি 


যোগে বার জন্ম__জগন্প1থ বাবুব জন্ম শিক্ষ1-চরিত্র--তীহার ভিখিত 
গ্রন্থ সকল হইতে উদ্ভ অংশ--তাহার চিত লঙ্গীভ ও সংস্কৃত 
ক্কভাহাব পর্শমভ--স্ঠামাম্ম্দরীর চরিত্র 
স্বামীভক্তি--চরমাবন্থা। 
. সন ১২৩৯ সালে ২৮শে মাঘ মঙ্গলবার 
আন্দুলের উজ্জ্বল রত্র জামদার-কুলভূষণ শ্রীযুক্ত 
ধাবু যোগেন্দ্রনাঁথ মল্লিক কলিকাতার চারি জোশ, 
পশ্চিষে হাবড়।র আন্তর্গত জান্দুল গ্রাঘকায়স্থ 
ফুলে জন্ম গ্রহণ করেন ( ইহার পিতার না 
জগন্নাথপ্রসাঁদ মল্লিক ও মাতার নাম শ্ঠামাস্থন্দরী। 
ইহারা উভয়েই দয়ালুগ্রকৃতি ৪৪ আন্দুলবামীর 
বিশেষ হিতৈদী বদ্ধু ছিলেন। আন্দুলবাসী মাত্রেই 


২ ৭ যোগেন্্রনাথ মল্লিকের 


ঘোগেজ্ ঘাঁবুর পিতার স্বাভাবিক সরলতা, দেব- 
দ্বিজভক্তি ও পরোপকারিতাদি গুণনিচয়ের এবং 
উহার মাতার প্রবল বুদ্ধিমত্তা ও অকৃত্রিম ধর্ধা 
প্রাগতাঁর ভূয়সী প্রসংশা করেন। জনক জননীর 

অনেক গুণ ও ভাব সম্তানে নামিয়া আইসে। ইতি- 
হাঁসে অন্বেষণ করিলে ইহার বিস্তর উদ্বাহরণ গ্রাণ্ড 
ওয়! যায়; আঁমর। খাহাঁর জীবনী লিখিতে 
প্রবন্ত হইতেছি, তিনিও তাহার পিতা মাতার 
বিষয়ের সঙ্গে তাহাদের সদৃগুণীবলীরও উত্তরাঁধি- 
কারী হইয়াছিলেন। ইতিপুর্বেবই উক্ত হুইল যে, 
যোগেক্্র "বাবুর পিতা জগন্নীথপ্রসা্* তাহার 
শ্বভাবদিদ্ধ গপরোপকারিতা, ম্থায়পরত! ও শিট” 
চারিতা প্রভৃতি গুণে আন্দুল ও তৎপার্থন্থ গ্রাম 
লসূহের অধিকারীবৃন্দের ও সাধারণ গরজা সমূহের 


বিশেষ শীতিভাজন ও সম্ম।নাস্পদ হইয়াছিলেন। ' 


গ্রকুতই-প্াহার দছিত খাহার একবার বাঁক্যালাপ ২ 


হইত, তিনিই তাহাঁকে প্রশংসা না করিয়া! 


থাকিতে পারিতেগ না। ধনাঁ্য লোকেরা. 


প্রায়ই নিত্যনৈ্ভিক কার্যে ঘথেধট আঁড়ম্বর 
প্রদর্শন করিয়া আত! শরিয়া প্রকাশ করিতে পরাঙ্া,খ “ 


জীবন চবিত্ব। তি 


হন না; কিস্ত তিনি পে প্রকার আঁড়ম্বরপ্রিয় 
ব্যক্তি ছিলেন নাঁ। তীঁহাঁর কোন কার্ধযই ন্যায়ের 
সীম। অতিক্রম করিত না। তিনি আশৈশব মিত- 
ব্যয়িতা ও ত্বাভাঁবিক সরলতা এই ছুই পৈতৃক 
গুণের অধিকারী হইয়াছিলেন। এই সন্বস্ধো 
তাহার পঠদ্দশার একটী ঘটনা উল্লিখিত হুই- 
তেছে। তাঁহার গাঠাঁগ।রে গ্রদীপের বন্দোবস্ত 
ছিল ; কিন্তু তাঁহা সাশাঁন্য বাঁতাঁসেই নিবিয় গিয়া] 
তাহার পাঠের অত্যন্ত ব্যাঘাত করিত। একারণ 
একদিন তিনি তাহার পিতার নিকট গিয়া বলি- 
লেন যে, «আমার পাঠকালীন প্রদীপ প্রায়ই 
নিবিয়া যায়, এজন্য একটা সেজের বন্দোবস্ত 
করিয়। দিন ১৮ তাহাতে তাহার পিতা উত্তর করি- 
লেন যে, “তোমার লেখা পড়! কিছুই হইবে না। 
কারণ, যে ছেলে সেজ, জ্বালিয়! বিদ্যাভ্যাস করিতে 
চাছে, মে মনে করে যে, সে বড় লোবেস্ছেলে 
যে ছেলের মমে এরূপ চিন্তার উদয় হুয়, তাহার 
লেখা পড়। হওয়া দুরে থাকুক, দে একটী কুল- 
পাংশুল হইয়। উঠে ।” বান্যবু্লে যে পুত্র পিতা 
কর্তৃক এইরূপ যথাযোগ্য পানের সভিত শিক্ষিত 


৪ ' যোগেন্রনাথ মন্লিকেব 


হয়, সে পুত্র যে কালে একটী উজ্জ্বল রত্ব হইবে, 
মে বিষয়ে আর সংশয় কি? জগনা।থপ্রমাদও 
পিতা কর্তৃক এইরূপে তিরস্কৃত হইয়া! অনাধ|রণ 
অধ্যবশাঁয়, অপরিমিত পরিশ্রম ও অদম্য উৎসাহের 
সহিত অল্পকাল মধ্যে বাঙ্গালা, সংস্কৃত ও পারসি 
ভাষায় সম্যক বুৎপত্তি লাভ করেন। তিনি বঙ্গ- 
ভাষায় যে কয়খানি গ্রন্থ ও যে কয়টী কবিতা 
রচন। করেন, তাহা পাঠ করিলে দেখা থাঁয় যে, 
তিনি একজন স্ত্ররুচিমম্পন্ন স্ন্দর লেখক ছিলেন। 
তাহ।র রচনায় যেরূপ ওজস্িতা, প্রসাদুণ ও ধর্ম 
ভাঁবের সংমিশ্রণ দেখা যায়, তাহাতে তাহাকে 
একজন উৎকৃষ্ট গ্রন্থকার বলিলে অতুযুক্তি হয় না। 
তিনি “সত্যণারায়ণের কথ।” “রামনবশীর ব্রত- 
কথা” “জন্মাষ্টমীর ব্রতকথা” ও “সাবিত্রীর ব্রত- 
কথা” প্রভৃতি পুরাঁণাঁদি সংক্রান্ত ধর্মীকথা সকল 
এরূপ জগ্জালিতভাঁবে রচনা করিয়াছেন যে, যিনি 
একবার ইহার আস্বাদন করিবেন, তিনি আর 
খন সে স্বাদ ভুলিতে পারিবেন না। তীহার 
প্কজগীত রসমাধুরস্নামক গ্রন্থখানি একবার প্রণি- 
ধান সহকারে দেখ্িলেই বুঝা ঘায় যে, তাহার 


জীবন চরিত। ৫ 


হদয় কিরূপ ভক্তি ও কিরূপ প্রেমে পরিপূর্ণ ছিল। 
পুস্তকখানির পরমাত্ম-বনদনা অবধি শেষ পর্য্যন্ত 
সকল গানগুলিই ভক্তি ও প্রেমরসে রসান্বিত হুই- 
যাছে। তিনি সংস্কত ভাষাতেও এরূপ ব্যুৎ্পত্তি 
লাভ করেন যে, উক্ত ভাষাতে কয়েকটী ভাঁবুকতা- 
ময় শ্লোক এবং “শব্দ কল্পলতিকা” মামক সংস্কৃত 
ভাষার একখানি অভিধান সঙ্কলন করেন। তিনি” 
ংস্কৃত ভাষার সবিশেষ মার করিতেন। “শেখের 
সে দিন ভয়ঙ্কর” ইহ স্মরণ থাকিলে অন্যায় কর্থে 
হস্তক্ষেপ করিতে প্রবৃত্তি হইবে না, ইহা চিস্ত! 
করিয়া তিনি বসিবাঁর আসন, পাঁনের ডিবা গ্রভৃতি 
সর্ধ্বদ ব্যবহার্য দ্রব্য সমূহে এক একটা উপদেশগ্রাদ 
সংস্কৃত শ্লোক লিখিয়া রাখিতেন। তীহার একটা 
পানের ডিবায় নিঙ্গলিখিত শ্বৌকটী খোদিত ছিল-_ 
“আদা বাগি শতাস্তে বা মৃত্যটর্ব গ্রাণিনাৎ বং । 
মৃহারজনিবতাৎ বীর দ্বেছেন সহ জায়তে 0” 
ফলতঃ তিনি একজন ধার্থিক বিদ্বান্‌ পরোপ', 
কারী সদাশয় ও গ্জাপ্রিয় জমিদার ছিলেন । 
তাহারই অত্যধিক যত্বে ও এর্ডত্মাহে বঙ্গদেহশ 
সর্বপ্রথম জ্রীপ্রথা প্রচলিত হুয়। তিনি অনথ- 


৬ যোগেন্জ্রনাথ মন্িকের 


দরিদ্রদ্দিগকে অশ্রজলে ভাঁসাইয়া সন ১২৬৬ সালে 
লোকান্তর গমন করেন । 

তাঁহার রচিত কয়েকটামান্র সঙ্গীত, সংস্কৃত 
প্লোক ও পদ্য পিন্সে উদ্ধৃত করা যাইতেছে; 
পাঁঠকবর্গ পাঠ করিয়! তাহার রচনীচাতুর্ধ্য অবগত 
হইতে পারিবেন । 


ম 


গৌরী--তেতালা । 


তাৰ দেই পরাৎপরে জীবের জীবন, নমঃ অখিল নিকেতন দ্র 
কিবা মহিম! প্রভাব, সর্বভূতে সম্ভাঁব থিভু থিশ্বের নয়ন ॥ 
অব্যয় অভয় নিরাময় শিরগ্তন উগমারহিত সর্ধহিত,সনাতন | 
তগন গবনগণ ধার বশে অনুক্ষণ নিয়ত করে ভ্রমণ ॥ 

জননীজঠর মধ্য যখন সঞ্চার,তখন আহার দেন কিবা চমত্কাঁর। 
পরেতে ভূমিষ্ঠ হলে, রগ রক্ত কে স্থলে মধুর ছুপ্ধী গঠন ॥ 


ধাহার_-জলদ তেতাঁল1। 


প্রগঞ্জ দেহ পঞ্চত্ে বিলম্ব কি আছে মন ॥প্র 
ক্ষণে অস্ভি, ক্ষণে নাতি, জল-বুদবুদ, যেমন ॥ 
দেখ কিব চমৎকার, নিয়ম নাহিক তাঁর, 
কখন আমিবে কাল, গ্রামিবে জীবে কখন ॥১ 
অপরূপ এবিধাঈ, নিশ্চিত যে হত গ্রাণ, 
তাহে অনিশ্চিত ভ্রান, অনিশ্চয়ে আকিঞ্চন ॥ 


জীবন-চরিত। 


মা করিয়ে তত্ব-তন্ব, নিয়ত বিষয়ে মত্ত, 
খরুদত্ত পরমার্থ, পাশরিলে কি কারণ | 

কিবা তব.আশা বাষু, এমন যে পরমা, 
তূর্ স্বর্ণ ভারার্গণে, নাহি মিলে অনুক্ষণ॥ 
তাহ! সুখে কর ক্ষয়, না ভাব কদ। অব্যন্, 
ভুলিয়্েষে কান-ভয়, ভাবিলে না নিরঞ্জন ॥৩া 


শিব-স্তোত্র। 


শশখাফ-শেখর, শঙ্কর, তরঙ্গ রক্ষিত, 
শু শুভম্কর, জয় মহেশবর ॥ 

ভব উরগকুণ্ডল, ভর পিশ।চমওল, 
ভব ব্যালবিকুত্তল, জয় স্মরহর (১1 
ভধ ভূবনকারক, ভব ভুবনগালক, 
ভব ভুবনঘাতক। জয় জআাতজর ॥ 

ভব শমননাশক, ভব শ্শাননাটক, 
ভব বিধানধারক, শয় অটাধর ॥২॥ 
ভব দেবাদিরগন, ভব পামরগঞ্জন। 
ভব সত্য নিরগন, জয় জায়াবর ॥ 
ভব ভুজন্গভূষণ, ভব দ্বরূগতীষণ, 

ভব দ্বমুজনাদীন, জয় পুরন্দর ॥৩| 
ভব অযোনিসম্তব, ভব ভবাজ ভৈরব, 
ভব গণেশখৈশব, জয় মহত্তর 11 
ভব ধনাধিবান্ধব, ভব কগালু্বিভব, 
ভব একান্বকেশবঃ জয় গরা*্পর 188 


"যোগেন্দ্রনাথ মন্লিক্ষের 


ভব যেগেন্দার্চিত, ভব বিরিঞিপুজিত, 
ভব বিভূতিভূষিত, ভয় গুভাক্ষর |০| 
ভব কপর্দামূণ্ডিত, ভব রণগ্রপণ্ডিত, 
ভব ভ্ুরারিখণ্ডিত, জয় দিগন্বর ॥৫॥ 


কৃষ্ণ-স্তোত্র। 


হে মধুহ্দন, বামন, জগজনজীবন, 

নিকুপ্ু কানন-মোহন মুরারে ॥ঞ| 

বিপুল ভক্তবল্পভ, দৈত্যারিচঘ-ছুন্নভ, 

মুনি কৌন্তভবন্পভ, সুশোভিত হারে ॥১॥ 
অচিস্তনীয় চিন্তয়, গোকুল বৈকুগঠালয়, 
ঘাতন আঁয়ানভয়, মধুটকটভারে ॥ 

শাস্ত শ্রীরাধিকা প্রিয়, ধেন্থুগালক কালীয়। ” 
সত্য নিত্য দীচক্রিয়। গীত পটুধারে ॥২| 
পুতনাবকনাশক, গোগালগণ বালক। 

নিয়ত স্থখে গালক, অগত আধারে ॥ 
ভুবনজনতারক, তাপপাগনিবারক, 

বিপিন বেনুবাদঝ পুলিন বিহারে ॥৩॥ 
সরসীরহলোচুন, বিশ্বতারণ কারণ, 

রুচি থিনি নবন্ঘন, দানব কৎশারে ॥ 
দেবারিবলঘাতন, দশাননবিনাশন, 
মুনিমনোবিমোহন, ধরাধরধারে |৪| 
মোহন নাখিকৌটররি কম্বরি তিলকোণরি, 
কিবা শোভ। মরি মরি, না হেরি সংসারে ॥ 


জীবন-চরিত | 


ভকত বসল হুবি, দীন হীনে কৃপা করি, 
দিয়ে শ্রীচবণ তরি, রাখ ভব ধারে ॥৫॥ 


আঁড়াঁবাহার । 


মহা মোহ মায়াবশে, মহীতে কেন মোহিতে ॥ঞা। 
বিহিত বিহিত জ্ঞান, বঞ্চিতে থাক বঞ্চিতে ॥ 
বিষম বিভব সব, উত্সবে সাধ উৎসব, 

সে সব যে যাবে সব, ভাবিতে হবে ভাঁবিতে ॥১। 
দিধ্যনেত্র নিরঞ্জন, সদা হও নিরগ্রন, 

অগ্জনে কর রগুন বাঁধিতে রবে বাধিতে ॥ 

অগ্ভথ| নাহি নিস্তার, বিভ্ত/রি কি কব তার, 
মোক্মফল রস তার জানিতে হবে জানিতে ॥ 


রামকেলী-_-জলদ তেতাঁল1। 


নানারূপে মহামায়া, কত না মায়া করিলি ॥ঞ। 
গ্রথমে মীনরূপেতে, দেবগণ উদ্ধারিলি ॥ 
দ্বিতীয়ে কমঠ বেশে, ধর! ধরি পৃষ্ঠদেশে, 
তৃতীয়ে বরাহ রূপে, ইং বিশ্ব গ্রকাশিলি ॥১] 
চতুর্থে নৃসিংহ রূপে, হিরণাকশিপু ভুগে? » 
বিনাশ, গরম ভক্ত গ্রহ্থাদেরে বাচাইলি ॥ 
পঞ্চমে ছলিতে ধলি, বাঁমন মুরতি হলি, 

বষ্ঠমে গরগুরাম রূপে ক্ষত্রি বিনশিলি ॥২। 
জগ্ুমে দয়াল রাম, নবভুর্বার্থা-যাম, 

জিনিয়ে গরগুর!ম, জগতে খ্যাতি রাখিলি ॥ 


ইযাগেন্জনাথ মসিকের 


অষ্টমে রোহিণী হত, হযে হলি হলযুত, 
নবমে পুরুযোত্বষে, অরব্রঙ্ধ মানাইলি 1৩1 
দখমেতে কন্ষিবগ, বিনাশিয়ে ম্নেচ্ছৃভূপ, 

পুনঃ সত্য, স্থাপনার, শুচন। বেদে কহিলি ॥ 
মধ্যে মধ্যে নন্দালয়ে, পুর্ণে অবতীণ হয়ে, 
বাজায়ে মোহন বংদী, ব্রবাপা ভুলাইলি 181 
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এদীন শরণাগতে, এ কেমন বিড়ম্বনা 0ঞ&॥ 
ভাবিতে ধিলিনে শিবে, ভবে ভবের ভাবন1॥ 
বাল্য-যুব৷ প্রৌঢ় কাল, দেখিতে শুনিতে কাল 
গ্রাষে আমি প্রতিক্ষণে, এই তো কাল মন্ত্রণ1 ॥১॥ 
গরে বৃদ্ধকালাথতে, জপিব মা নিধিমতে, 
এমন নময়ে কাল আইল দিতে যন্ত্রণা ॥ 
দুলাইয়ে তব ভাবে, মহামায়া! আবির্ভাবে, 
লাভ মাত্র কলত্রীদদি, ভাবনা আন্গসুচন। ॥২॥ 
দিয়ে জান যহানিধি, জগিতে করেছ বিধি 
হুর্ধীনাম মহামন্ত্র। সণ করি রসনা ॥ 

জগ্লিধ কিরূগে তারা, অর্জগা। হইল লারা, 
ভার্গিল মৃদর্থ গেল বীর্তনের মস্ভাবনা ॥৩॥ 


সাহীন1--জলদ তেতাঁল]। 


ভয়হরা ভমংকরা-কেরে সংহার রূপিণি ॥ঞা। 
দন সরোজ কিব। দিছে মৃত্তা নাগিনী ॥৭% 


জীবন-চধিত। ১৯ 


আবি-অভ্রুহুদ করি, বিবাজিতা দ্িগ্ববী, 
লোহিত অদ্ুধি পবি, যেন নীল কাদঘ্বিনী |১| 
চত মুড কণ্ঠযালে, অর্ধচন্্র খণ্ডভালে, 

ঘন কিন্িনী বিশ্ীলে, ঘন ধর্থবৰ যোযিদী ॥০| 
লোল জিহ্ব। লব লব্ব, ভালে বহি ধন্ধ ধন্ধ। 
নয়নাগ্সি তব তন্ধ, বক্তদত্তী কৰতালিনী ॥২| 
লট পষ্ট দীর্খগটা, কটু মট্‌ দৃষ্টিঘটা, 

কম্পিত কমঠ কট।, ঘোরনিনাদ গাদিনী ॥০॥ 
দৈত্য অর্ধ গর্ব থবর্ব, এলয় পযোধি পর্ব, 
আহমেতি মম ইতি; ভাষিছে হবি বাহিনী |৩| 


দিন্ধু ভৈরবী,--টিম! তেতাল!। 


সেদিন ত ভাবন ॥ঞ॥ 

শ্বশানে শঙ়শ যবে। তবে কি হবে বল ন115| 
জীবন জীবনগ্রায, বিশ্ব এ প্রপঞ্চ কায়, 

নিমেষে মিশায়ে যায, জেনে কি জান ন1|১| 
সতত আগন কায়ে। মাযাপাশে বদ্ধ হয়ে। 

ভ্রম চিন্তা নাবী ল'ঘে, শেষের চিত্ত। চিত্ত ন1 ॥২॥ 
কস্ত গিতা বন্ত মাতা কমা সুত কষ্য ভাতা, 
কায প্রাণে নপন্বন্ধ, কা কস্য পরিবেদন1 1৩ 


মেয়ৎ নদী সখি ! তদেব কদম্বমূলৎ। 
সৈষা পুরাতন তরী মিলিত বু ॥ 
কিস্তৃত্র কেলিচতুরঃ িহুভমী। 

হা হা মনো! দহতি নাস্তি স্বকর্ণধারঃ | 


যোগেন্দ্রনাথ মল্লিকের 


ব্রজপুরী হেবি আঁধাব-_ 

সখি বে। ব্রজনুবী হেবি আঁধাব, 
মেই তো কদম্ব তক চাক পুলিনে বিস্তার । 
সেই তৰী পুবাঁতন, সেই আমব1 ভ্রজবধূগণ, 
সেই তো যখুনা অহহ সকল বিকল, 
বিহনে মূলাধাৰ ॥ 

আকাশাৎ পতিতৎ ভোঁষৎ যথা গচ্ঠতি সাঁগং। 

সর্বদেবনমক্কীবঃ। কেশবং গতি গচ্ছতি ॥ 


পরমাত্ব-বন্দণ! । 
[ত্রিগদদী) 


নির্বিকার নিবগ্তন সভ্যসন্ধ স্গীতন, 
বিভু বিশ্বনিকেতন যিনি । 

ববিচন্র বায়ুগণ কবে গমনাগমন, 
যে দেখ কারণ তাব তিনি । 

আদি অন্ত নাহি তাৰ " দিবাঁকাঁর নিবাধার, 
সর্ধব্যাগী সর্ধ্ধশক্িমান্‌। 

বিশ্ব টি স্থিতি লয ধাহাব আদেশে হয়, 
নিত্য অস্তি তীহাঁব বিধাঁন। 

যে আজ্ঞা জলধর ব্যোম বর্তকরি ভব। 
করেবাঁবিধাবা ববিষণ | 

তারি ভয়ে অনুগ্ী, জুবাসৰ জীব যত, 
তিগি ভাদি ভানাদি কারণ। 


জীবন-চবিত | 5৩ 


মৃহাব্ণ্যে তকগণ ফুলে ফলে সথশোছগ। 
হখ খাব লিয়মানমাবে, 

তাছাবি প্রভাব বগে পুন্যে কিম্বা জলে স্থলেঃ 
সব নুখী আহার বিহাবে। 


আদ্য নন অন্ত নন সুন্মা কিবা স্কুল হন, 
ছুর্ঘটন কবেন বিস্তাব। 

মবর্ধ গতি সব্বময কিন্তু মর্ধ্ব অধিণ্চথ 
নদ ত্রহ্ম প্রণব গ্রকাব। 

অগাব শহিম। তার বুঝিবে কে চমত্কাথ, 
সরবত মম ক্বগাবান্‌। 

সর্ব সাক্ষী ভবিন।শ আস্তবাত্বা অগ্রকাণ, 


কব ত!বে তদগদে ধ্যান। 

উল্লিখিত ষঙ্গীত ও পরমাত্মবন্দনাটী পাঠ 
করিয়া অবগত হওয়া যায় যে, তাহার হৃদয় কাল্প- 
নিক ধর্ম্মান্ধত। হইতে অপসারিত হইয়া ক্রমে সত্য 
ধর্মের বিমল জ্যোতিতে.আলোকময় হুইয়াছিল। 

মহাত্মা! ব্যক্তিদিগের জীবন-চরিত আলোচন। 
করিলে দেখা যায়, যে, অধিকাংশ স্পটে, মাতার, 
সদ্‌গুণ পুত্রে নামিয়! তাহার মহত্বের কারণ 
হইয়া থাকে। পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে, মহা- 
মনা ঘোগেন্দ্রনাথের মাতা স্টমিহ্নদরী বহুবিধ 
গুণগ্রামে ভূষিত ছিলেন। তিনি যেমন বুদ্ধি- 


ক 
১৪ যোঁগেক্্রনাথ মল্লিকের 


মতী ছিলেন, তেমনি বিশুদ্ধ ধর্ম-জ্যেতিতে 
তাঁহার হৃদয় আলোকিত ছিল। তীহার নিকট 
কোন প্রকার মিথ্য। বা! কুৎসিত ব্যবহার প্রায় 
পাইত না; স্প্টবাঁদিতা তাঁহার চরিত্রের একটা 
প্রধান গুণ ছিল। এই জন্যই তিনি এক সময়ে 
কোন এক বিশেষ কারণে মন্ত্রদাতা গুরুকেও 
তিরস্কীর করিতে দন্ক,চিতা হুন নাই। ভিনি 
যেরূপ মহদ্যক্তির বধু হইয়াছিলেন, তাহার 
ব্যবহারও তছুপযুক্তই হুইয়াছিল। তিনি 
অনেক দরিদ্র সম্তীনের ও ভদ্র বংশজাতা 
অনাথ বিধবাদের আশ্রয়স্থল ছিলেন! আর 
বাঁটার সর্ব প্রধান কর্মাচারী হইতে অতি 
সামান্য ভূত্য পর্য্স্ত সকলকে সমাঁন ব্যবহারে 
স্তখী করিতেন। তাহার ন্বামীর প্রতি অচল! 
ভক্তি ছিল। তিনি সর্ববদাঁই বলিতেন, পুরুষের 
পক্ষে গিত1 মাতা যেমন প্রত্যক্ষ দেবতা, ভ্ত্রীলো- 
"কের পক্ষে স্বামীও সেইরূপ প্রত্যক্ষ দেবতা) এজন্য 
তাঁহার স্বামী যাহা বলিতেন, তাহা তিনি দেবাঁদেশের 
স্য'য় প্রতিপালন ব্টরিতেন। এক সময় তীহার 
স্বামী তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, সধব! স্ত্রীলোক- 
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দিগের পক্ষে স্বামীপদ পুজা ব্যতীত অন্য কোন 
ধর্ম কর্ম্ম নাই, যেই অবধি তিনি প্রত্যহ পতিপদ 
গুজ| ন1 করিয়া জলগ্রহ্ণ করিতেন না। পাঁছে 
পতিপদ-পুজ1। কেনি প্রকাঁরে অঙ্গহীন ইয়, একা- 
রণ কেহ অনুরোধ করিলেও ঘযোষিৎ-গ্রচলিত 
কোন ব্রতমিয়মাদ্দি করিতেন না| কিন্তু তিনি এরূপ 
স্বাসীভক্তিপরায়ণ! হইলেও ছুর্ভাগ্যবশতঃ তীহাকে 
দারুণ বৈধব্য-যন্ত্রণা। ভোগ করিতে হইয়াছিল । 
ত্রিচত্বারিংশৎ বর্ধ বয়সে তিনি বিধবা হইয়া ধর্ম 
নংক্রন্তি কার্যে বিশেষরূপে মনোনিবেশ করিলেন । 
' তিনি অতিথি সেবা, যথানিয়মে অনাথ দরিগ্রদিগের 
প্রাত্যহিক ভোজন, ত্রাক্গণ ভোঁজন ও দেবসেবা 
প্রভৃতির স্বন্দৌবস্ত করিয়া উদ্দেশে স্বামীপদ 
পুজা করিতে করিতে জীবনের অবশিষ্ট কাপ 
অতিবাহিত করিয়াছিলেন । তীর্থ পরিভ্রমণ তাহার 
নিকটে ধর্শোর এক অত্যাবশ্ঠক অঙ্গ বলিয়া 
পরিগণিত হয় নাই। « চেতঃ স্থুনির্ালস্তীর্ঘং ৮ 
এই বুধ-বাক্যটী যেন নিয়তই তীহার হয়ে" 
জাগ্রত ছিল। তাহার শিকটে, কেহ তীর্থ ভ্রমাণর 
কথা উল্লেখ করিলে তিনি* তাহাকে বলিতেঘ, 
তি শৈ 
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“ঘরে ব্িয়। মন পবিত্র কর, তীর্থ-ভ্রমণের কার্ধ্য 
হইবে ।» 

তাহার তিন পুত্র ও ছুইটী কন্যা হয়। পুঞ্র 
তিন্টীর মধ্যে ১ম যোগেক্নাথ, ২য় মগেন্দ্রনাথ, 
৩য় খগেন্দ্রনাথ, এবং কন্যাঁদঘয়ের মধ্যে প্রথম! 
কৈলাসকামিনী ও দ্বিতীয় কৃষ্ণভাবিনী। তিনি 
শেষ পুত্র খগেক্্রনাথের বিবাহ কাঁধ্য অতি সমা 
রোহের সহিত সমাঁধ। করিয়াছিলেন। অত্যন্ত 
আক্ষেপের বিষয় যে, পানদোষে খগেক্জসনীথ 
অকাঁলে কাঁলের করাল গ্রাসে নিপতিত হুইলেন। 
তিনি এই শেষাবস্থায়স্ব।মী-পুত্রশোকে জ্জরীভূতা 
হুইয়। ক্রমে সন ১২৭৮ সালে ১১ই চৈত্র পৌর 
চতুদ্দিশী শনিবার বেলা! ৪ ঘটিকাঁর সময় সর্ববশোক- 
বিনাশক মৃত্যুর ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। 


জপ 


দ্বিতীয় অধ্যায় । 


৮০৯০৩ 
৫যাগেদ্বলীথেব ঝাল্যকাল--নামকবণ--উাহাব খালাজীবনে ভবিষাৎ কালের 
আভাম--বাঁল্যলীল1--বিদ্যাব্ত্--ব্যাঘমে প্রমক্কি--বাঁলাহীবনে 
গ্রাকতিক বিজ্ঞ/নে মনোনিবেশ । 

ইহা বলা বাহুল্য যে, যোগেন্দ্রনাথ পিতাঁম হীর 
অত্যন্ত আদরের ধন ছিলেন। ইহার পিতামহী 
একমাত্র পুত্রের সন্তান হওয়ায় সময়োচিত সমা- 
রোহের ক্রুটী করেন নাই। দাঁসদাপীদিগকে যথেষ্ট 
পুরস্কৃত, খ্নাথ দরিদ্রদিগকে প্রচুর অন্ন বিতরণ 
করিয়াছিলেন এবং সেই সময়ে যে যাহ! প্রার্থনা 
করিয়াছিল, তিনি পৌত্রের মঙ্গলার্থে কল্পতরুর 
ম্যায় তাহাই দাঁন কক্তিয়া আনন্দের পরাকা্ঠ। 
দ্বেখাইয়াছিলেন? ফলতঃ তাহার জদ্মাকালীন উৎসব 
অতি সমারোহেরু সহিত সমাধা হইয়াছিল। 
তণকালে বাটীতে অন্য কোন শিশু সন্তান না' 
থাকা, তিনি হস্তস্থিত বীণার ন্তায় অঙ্ক হইতে 
অস্কাস্তর পবিগ্রহ করিতে লাগ্ডুলন। তিনি শুল্প- 
পক্ষীয় শশধরের স্তায় দিন দিঈ বৃদ্ধি প্রাণ্ত হইয়া 
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সর্ধবদাঁধারণের চিত্ত ও নয়নের আনন্দ বর্ধন করিতে 
লাগিলেন। 
দেখিতে দেখিতে আমাদের যোগেন্দ্রনাথ ৬ষ্ঠ 
মাসে পদার্পণ করিলেন। খাঁহার জনা কাঁলীন 
উৎসবে আনন্দের ইয়ত্তা ছিল না, তাহার অন্ন 
প্রাশনের সময় যে বিশেষ সমারোহ হইয়াছিল, 
তাঁহা বল। পুনরুল্লেখ মাত্র । 
পিতা মাতা ও আ'ত্মীয়বর্গের ত কথাই নাই, 
তত্ভিন্ন অপরাপর দর্শকবৃন্দ প্রায় সকলেই এক 
বাঁক্যে বলিতেন যে, তীহার চক্ষুদ্বয় অতি স্ুনার। 
এজন্য পুরমহিলারা প্রায়ই তদ্বাগুক নুতন নূতন 
নামে তীহাঁকে আদর করিয়া ভাকিতেন ও সক- 
লেরই ইচ্ছা ছিল, তাহার এরূপ একটা নাম হয়, 
তাঁহাদের বান! বাস্তরিকই কার্য্যে পরিণত 
হইল। পপ” অক্ষর রাশিক নামের আঁদ্যক্ষর 
হওয়ায়, "াস্ত্রজ্ঞ ত্রাহ্মণমগ্ডলীট পুরমহিলাগণের 
“সহিত একমত হুইয়। আন্নগ্রাশনের সময় তীহার 
«পদ্ধপলাশলোচনগু নাম রাঁখিলেন | ইহাতে 
পুরবস্থীবর্গের আনন্দের অবধি রহিল ন|। 

এইরূপে বহুঘূত্বে লালিত পালিত হইয়া 
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- যোগেন্দ্রনাথ ৩৪ বৎসরে উদ্নমিত হইলেন। এই 
সময় তাহার বাঁল্য-জীবনে ভবিষ্যতের উন্নতিবীজ 
দৃষ্ট হইয়াছিল। আঁঞাদের যৌগেন্দ্রনীথ ভবিষ্যতে 
কিরূপ শান্তিগ্রদ শীতল ছায়া প্রদান করিয়। দেশ- 
কাণীগণকে স্থখী করিবেন,তাঁহার অনেকটা আঁভাঁস 
তাঁহার বাল্যলীলায় পাঁওয়া গিয়াছিল। তিনি এই 
অল্প বয়সে নিজেই ছিন্ন পত্রাদ্দি সংগ্রহ করিতেন 
ও মধ্যে মধ্যে অনুসন্ধিৎস্থ ব্যক্তির ন্যায় কত 
আগ্রহের সহিত নিকটস্থ ব্যক্তিকে কত কথাই 
জিজ্ঞান! করিতেন। ঘদ্ি যে সময়ে কেহ উহ্ীর 
প্রশ্নের কোন উত্তর ন| দিয়া কোলে লইয়া! 
আদর করিত, তাহ। হইলে তিনি কীদিয়া আকুল 
হইতেন এবং সেই প্রশ্নের উত্তর লাভ করিবার 
জন্য জিজ্ঞানা করিতে ক্ষান্ত থফিতেন ন1| 

এই সময় এই ক্ষুন্দর' স্বকোমল হৃদয়ে তাহার 
ভবিষ্যৎ জীবনের একটা স্ুমহান্‌ কার্য্যর সুচন। 
লক্ষিত হইয়াছিললী। কীর্ভিমান্‌ মহাপুরুষগণের 
বাঁল্য-ক্রীড়াই বল, হাস্ত পরিহাস বা আমোদ - 
উৎ্মবই বল, তাহাদের যে কোন বিষয়ের গতি 
লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, জ্টাহাদের হৃদয় কোন 
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এক গুরুতর মন্ত্রে দীক্ষিত থাকে । উহাদের 
হৃদয় শয়নে বা জাঁগরণে, নির্জনে বাঁ লোঁকা- 
রণ্যে, বাল্যে বা যৌবনে, সকল দখয়েই যেন 
ইফটমন্ত্র জপ করিতে থাকে। এমন কি, তাঁহা- 
দিগের প্রতি পদক্ষেপ যেন এক একটী জুমহাঁদ্‌ 
কার্যের পুর্ববসূচনা। কে জাঁনিত যে, ইটালী'র 
ক্ষণজন্ম “রায়েনজী” রোমীয় সন্তরাস্তদিগের কেলি- 
নিকেতন হইতে ট্রিবিউন অর্থাৎ শালনকর্তার 
পদে নিষুদ্ত হইবেন? কে জানিত যে, স্কট্‌- 
লগুবামী মন্ত্রিবর “কলবর্ট” চতুর্দশ লুইর সামান্য 
আজ্ঞাবহ ভৃত্য হইতে অবশেষে রাজ্যের সর্বব- 
গ্রধান মন্ত্রিপদে অধিরোহুণ করিবেন এবং কেই 
বা জানিত যে, বীরশ্রেষ্ঠ “নেপোলিয়াঁন্‌ খোনা- 
পার্টি” বিদ্যালয়ের সহ্পাঠীদিগের সহিত মিলিত 
হুইয়া তুধার কর্কর বিগিশ্রিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্রে গোল। 
প্রস্তুত করিয়া নর্মা যুদ্ধে একাকী এক শত 
,বালককে পরাস্ত করিয়। কালে অস্ত ইউরেপকে 
কীপাইয়া দিবেন? মহাপুরুষদ্দিগের বাল্যের 
ত্রীড়া-কন্দুকও কালে মহাগিরি হিমালয্কে চূর্ণ 
করিতে পারে । 
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আমাদের যোগেন্দ্রনাথের বাল্যজীবনে তাহার 
ভবিষ্যৎ চিত্র দেখা গিয়াছিল। তিনি কতকগুলি 
ছোট ছোট পুতুল ক্রয় করিয়া ৮১০টাকে শ্রেশী- 
বদ্ধ করিয়া বদাইতেন "ও স্বয়ং একটা মৃত্তিকা" 
নির্মিত আসন প্রস্তৃত করিয়া! তদুপরি একটী বড় 
পুভুলকে বসাইতেন। এইরূপে তিনি একটী 
ক্রীড়।-বিদ্যাঁলয় করিতেন। সকলেই এই ক্রীড়া 
দেখিয়া হাসিতে হাসিতে তাহাকে কোলে তুলিয়া 
মুখচুন্বন করিতেন। কোন নিকৃউ খেলার গ্রতি 
তিগি লক্ষ্য করিতেন না। বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ 
তাহার গেলা দেখিয়া অবাকৃ হইয়! যাইতেন এবং 
বলিতেন, কালে ইনি একজন মহাপুরুষ হইবেন। 

তিনি অন্য অন্য ছেলেদের ন্যায় নিরন্তর “বাঁহ্ন।” 
করিয়া পিতা মাত! ও অপর সাধারণকে বৃথা বিরক্ত 
করিতেন না। বাল্যকাঁলে তাহার একটা প্রধান 
বাহ্না এই ছিল যে, যাহাকে ন্মুখে লিখিতে 
দেখিতেন, তাহাকেই বলিতেন, “আমি লিখ্বো-- 
আদি লিখবো |” তিনি যতক্ষণ না কাগজ 
কলম পাইতেন, ততক্ষণ তাহাকে ব্যস্ত করিতে 
নিরন্ত হইতেন না। শৈশবকালেও ফীহার বিদ্যা 
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শিক্ষার জন্য এরূপ অনাধারণ একা গ্রত1 ছিল, 
কালে যে তিনি একজন সুশিক্ষিত ব্যক্তি হইবেন, 
তাহ। আর আন্চর্ধ্য কি? উপযুক্ত পিতা কর্তৃক 
যথানিয়যে গ্রতিপালিত হুইয়। ক্রমে ৫ম বর্ষে 
পড়িলেন। 

ধর্মপ্রাণ হিন্দু্দিগের প্রায় তাঁবৎ কার্ধ্যই 
ধর্মাদম্পৃক্ত। এই জন্যই হিন্দুর সকল কার্ধ্যের 
পূর্ব্বে ইউ-দেবতা'র প্রীতিকর কার্ষ্ের অনুষ্ঠান 
করিয়া আরন্ধ কার্য্যের সুচনা করিয়! থাকেন 
শিশুদদিগের বিদ্যারস্ত কার্য্েরও পুর্বে উক্ত 
অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় | যে বিদ্যা প্রভাবে বল- 
বীর্য্যবিহীন কর্তব্যকর্তব্যবিমূঢ় অজ্ঞানাচ্ছন্ন শিশু 
বলবীর্যযবিশিষ, জ্ঞানালোকে বিভূষিত ও ধর্ণা 
পরায়ণ হুইয়। মনুয্যুলোকে বিচরণ করিবে, সেই 
বিদ্যাশিক্ষাূপ হিতকর কার্ষ্যের আরম্ত কালে 
যে কোন -মাঞ্গলিক কার্ষে্যর অনুষ্ঠান হইবে না, 
তাহ! ধর্থপ্রাণ হিন্দুর পক্ষে সম্ভধে না। আঁমাঁদের 
দেশে পঞ্চমবর্ষ বয়ঃক্রম কালে সন্তানের “হাতে 
খড়ি” দেওয়া হইয়! থাকে । হ্ৃতরাং পঞ্চম বর 
, বয়সে অর্থাৎ সনু ২৪৪ সালে জ্যৈষ্ঠ মাসের 
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পূর্ণিমা তিথিতে মাঙ্গলিক শনুষ্ঠামপূর্ববক যোগেন্্র 
নাথের “হাতে খড়ি” হয়। 

এই সময় ইহাকে পাঠশালায় পাঠাইবার 
আবশ্যক হইল; কিন্তু ইহার পিতা ভাতি বিচ” 
ক্ষণ বহুত ব্যক্তি, বিশেষত? শিক্ষা-নীতিশাজে 
বিশেষ বুযুৎ্পন্ন ছিলেন । তিনি ভাবিলেন, অধিক 
বয়ক্ক বালকদিগের শিক্ষা দেওয়। অপেক্ষা অল্পবয়স্ক 
ব1লকদিগের শিক্ষা দেওয়! কঠিনতর কাঁধ্য। ছাঁত্র- 
দ্িগের বয়সের আন্পতানুপারে শিক্ষকতা কার্য্যের 
দায়িত্ব বৃদ্ধি হয়, অনেকে ইহা বিশিষউরূপে 
আনুধাবন* না করিয়া একজন অতি আঅপকরৃষ্ট 
ব্যক্তির উপর সম্তানদিগের শিক্ষাভার স্থস্ত করিয়। 
নিশ্চিন্ত থাকেন; কিন্তু তাহার] ভ্রমেও একবার 
বিবেচনা করিয়া দেখেন না যে, ভিভিতে দোষ 
জন্মাইলে, মে দোষ সংশোধন করা নিতান্ত 
দুঃসাধ্য হইয়া থাকে। যে শিক্ষায় কুসংস্কার 
বদ্ধিত হয়, ষে মংসর্গে চরিত্রের অপকর্ষ মম্পাদ্িত 
হয়, সে শিক্ষ। শিক্ষাই নয় এবং মে সংসর্গ অগৌথে 
পরিত্যজ্য। অনেকে স্বীয় সম্ত।নদিগকে অব্বিবে- 
চনার সহিত কুসংস্কার ও কুংসর্গের প্রধান লীলা- 
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ক্ষেত্র গুরু মহাশয়ের বিরাম মন্দিরে পাঠাইয়। 
নিশ্চিন্ত থাকেন 1% 

যে সময় হইতে সন্তানদিগের দর্শন ও শ্রবণ 
শক্তি প্রস্কটিত হয়, (সেই সময় হইতেই তাহাদের 
শিক্ষ। আরস্ত হয়। স্ৃতর।ং গ্রথম শিক্ষার সময় 
তাহারা দেখিয়া গুনিয়াই হউক, অথবা গুরুজন 
ব৷ অপর নাধারণের নিকট হইতেই হউক, 
সন্মুখে যাহ নূতন পাঁইবে, তাঁহাই শিক্ষা। করিবে, 
কেহই নিবারণ করিতে পারিবে না। আর এই 
সময়ে সাংসারিক কুটিলতা-বর্জিত সরল হৃদয়ে 
একবার যাঁহা গ্রতিফপ্িত হইবেতাঁহা গুস্তরাক্কিত 
চিত্রের ন্যায় চিরজীবনের নিমিত্ত খোঁদিত হুইয়। 
থাকিবে । এইকপ বহুবিধ চিন্তার পর জগন্ন'থ 
বাবু পুব্রকে গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় না পাঠা 
ইয়া বাড়ীতে একজন উপযুক্ত শিক্ষক রাখিলেন 
এবং যাহাতে শিক্ষাকার্ধ্যের ৎকর্ধ্য সম্পাদিত 
হয়, তাহার স্থবন্দোবস্ত করিয়া দ্রিলেন। 








* পুর্বো গাঠশালার অবস্থা অতি জঘন্য ও ঘৃণিত ছিল। এখন তাহাঁৰ 
আনে পরিবর্তন ও উন্নতি ম-ধিত হইতেছে দেখিষা গখয় গঞ্গিতোষ্‌ 
ল ভকরিভেছি। 
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এরূপ অনেক ব্যক্তি আঁছেন, ধাঁহার! সন্তান 
উত্পাদন করিয়া তাহাদের ভরণ পোষণার্থ প্রভূত 
ধন সঞ্চয় এবং তাহাদের শরীর রঙ্গ! ও তৎপুষ্টির 
নিমিনত আহারাদির শ্থবন্দোবস্ত করিয়া পুত্রের 
প্রতি পিতামাতার কর্তব্য কার্ধ্য সম্পন্ন হইল 
বিবেচনা করেন, তীহাদ্দিগের প্রতি নিবেদন 
এই যে, তাহারা য়েন ইহা অস্ততঃ একবারও মনে 
ভাবেন যে, যাহার প্রভাবে মানব মানবত্ব প্রাণ্ড 
হয়, এমন কি, যাহা মন্তুষ্যের জীবন ম্বরূপ, সেই 
জগৌরুষেয় জ্ঞান ও ধর্দ-ভূষণে সম্তানদিগকে 
ভূষিত করীও পিতামাতার এক প্রধান কর্তব্য 
কর্মা। ধাঁহারা বলেন যে, অবস্থার দীনতাবশতঃ 
অথবা! বৈষয়িক ব্যাপারে লিপ্ত থাঁক। প্রযুক্ত 
তাহারা ব্বয়ং সন্তানদিগ্রকে শিক্ষা দিবার অবসর 
পান না, তীহাদ্দিগকে জিজ্ঞাসা করি যে, একটী 
কর্তব্য কার্যে মানোঁঘেগ করিতে যাইয়া অপর 
একটাকে অবৃহেল|! কর কি যুক্তিযুক্ত কার্ধ্য ? 
আ'র নিয়ত বিষয়কর্নো আসক্ত থাকিয়! সন্তান" 
দিগ্নের নিগিত্ত রাশি রাশি ধন সঞ্চয় করাও কি 
যুক্তিপিদ্ধ ? ইহাতে কি প্রকাঁরাস্তরে তাঁহাদিগর্ষে 
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পরিশ্রম করিতে নিষেধ কর! হুঘ ন1? এই জগতী- 
তলে ধননম্পন্তি ভিন্ন কি এমন কোন পদার্থ নাই, 
যাহার অধিকারী হইলে আজন্মক(ল স্খন্বচ্ছন্দে 
জীবন অতিবাহিত হইতে পারে? যে মকল পদৃ- 
গুণ থাকিলে মনুষ্যের! সহজেই ধনসম্পর্তি অপেক্ষা 
অধিক সুখে সখী হয়, সক ধনের অভাব দুর 
করিয়া অনন্ত স্থখের আকর হয়, এরূপ মদ্গুণের 
পরিবর্তে তাহাদিগকে সামান্য ধনের অধিকারী 
কর] কি বিড়ম্বন1 নয়? যাহাতে সন্তানদ্িগের বুদ্ধি 
পরিমজ্জিত হয়, জ্ঞান কর্তৃব্যের পথ অন্ুমরণ 
রুরে, হৃদয়ে অতৃপ্ত বিদ্য।নুরাগ ও সার্ধবভৌমিক 
উদারতা স্থান প্রাপ্ত হয়, গুরুজনের প্রতি শ্রদ্ধা 
ভক্তি, আত্মীয় বন্ধুবান্ষবদিগের প্রতি সপ্রণয় ব্যব- 
হার, নিরস্বার্থপরহিতৈষিতা, জ্বলন্ত দেশভক্তি, 
ঈশ্বরে গ্রীতি, ধর্মে রতি ও পাপে বিরতি জন্মে, 
এবস্ুত ক্পৃহ্ণীয় সদৃগুণ-ধনে সম্তানদিগকে ধনী 
ণকরা কি গুভকর নহে? অনেকানেক মহাত্মা 
প্লেন যে, স্বজাতির গৌরব, সমাজের কল্যাণ ও 
রাজ্যের কুশল প্রার্থনা করিলে সর্বাঞ্রে স্ব স্ব 
সন্তানগণের প্রতি লক্ষ্য করিতে হয়। খাহাদের 
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অধিকর থাকিলেও তাহার সদ্যবহাঁর ন। করিয়! 
উক্ত ভ্রিবিধ কল্যাঁণের অপনয়ন করেন, তাহার] 
বাস্তবিক প্রত্যবায়ভাগী হন। এই জন্যই যোগেন্দ্র- 
নাথের পিতা কেবলমাত্র শিক্ষকের উপর নির্ভর 
না করিয়া স্বয়ং অবসরমত পুব্রকে নানা নীতি 
বিষয়ক উপদেশ দিতেন। পাঠ্যবিষয় লইয়া 
প্রশ্নোতরচ্ছলে নাশ! বিষয় শিক্ষা দিতেন | বাল্য- 
কাল হইতেই তাহাকে নর ও ধর্াগ্রবণ করিবার 
নিমিত নানাবিধ শাস্ত্রগ্রস্থ হইতে নীতিপূর্ণ শ্লোক 
মকল মুখে মুখে শিখাইতেন। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত 
শ্লেকটী গদ্যে অনুবাদ করিয়া সমূল তাহাকে 
অভ্যাস করাইয়ছিলেন_- 


মাতাস্থরেশী চ পিতা মছেশঃ, 
অহৎ গণেশঃ কিজ্বাকিদ্বনাখানঃ। 
তথাপি চাহৎ কবিযুগুধাপী, 
কগালৎ কপালৎ কপাল ছি মৃূলং ॥ 


মাত! যাব সুরেশ্বরী জনক শস্কব। 

মৃঘ নাম গণপতি হই বিদ্বহব ॥ 

তথাপি আমার ক্দ্ধে শোতে কবি শির। 
কপাল কপাল সাব! কবিলাম স্থিব ॥ 
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এইরূপে ধোগেন্দ্রনাথের পিতা বাল্যকাল 
হইতেই তাহার হৃদয়ে ধর্শাবীজ বপন করিয়া 
ছিলেন। তিনি উপযুক্ত পিতা কর্তৃক যথাঁনিয়মে 
গ্রতিপালিত হইয়া শৈশবকাল হইতেই হৃদয়ের 
ধর্মগ্রবণতা, বিদ্যাভ্যাসে জপরিমিত পরিশ্রাম্ণ” 
শীলতা! ও সব্ববিষয়ে সহিষুঃত1 দর্শাইতে লাগি- 
লেন। এইরূপে আন্দুলের বাট়ীতে থাকিয়া প্যুনা- 
ধিক দুই বগ্ুসরকাঁল বাড়ীর শিক্ষক মহাশয়ের 
নিকট পাঠশালায় শিক্ষিতব্য বিষয় সকলের অধি- 
কাংশ আয়ত্ত করেন । 
এই সময় হইতেই বিদ্যা শিক্ষার "সঙ্গে সঙ্গে 
স্বাস্থ্যোন্তির নিমিত কিছু কিছু ব্যায়াম শিক্ষা 
করিতে লাগিলেন । এবিষয় তীহাঁকে কহ শিক্ষা 
দেন নীই। বাটাতে দ্বারব।নগণের প্রাতঃকালীন 
শরীরপঞ্ালন দেখিয়া! তাহারও এরূপ করিত 
ইচ্ছ! হইল । বিশেষতঃ এই সমুয়ে তাহার পিতার 
"নিকট হইতে “শরীরমাদ্যং খলু ধর্মাসাধনং” অর্থাৎ 
শরীরই প্রধান ধন্মপাধন, এই বিষয়ে আনেক উপ- 
পেশ পাইতে লাগিলেন। তিনি ক্রমে ইহার ষথার্থ্য 
হদয়ঙ্গম করিয়। প্রত্যই কিছু কিছু ব্যায়াম আঁরস্ত 


জীবন-চরিত | ২৯ 


করিলেন | এক্ষণে আমাদের দেশের অভি- 
ভাবকেরা বাঁলকদদিগকে বর্ধদাই বেখাপড়া 
শিক্ষার জন্য মানসিক পরিশ্রম করিতে দেখিলে 
সন্তুষ্ট হন; কিন্ত শরীরিক উন্নতির মিমিত্ত তাঁহা- 
দরগকে কোঁন প্রকার ব্যায়াম করিতে দেখিলে 
সন্তোষের পারবর্তে বিরক্তি ভাব প্রকাশ করেন। 
সন্তানেরাও অ্পবয়দেই রুগ্ন ও শারীরিক বলবীর্য্য- 
বিহীন হইয়া অবশেষে এককালে অকর্ণাণ্য হইয়া 
পড়ে । ইহ! দেখিয়াও যে অভিভাবকেরা কিঞ্চিৎ 
কিঞ্চিৎ ব্যায়াম শিক্ষ। দিয়া তাহাদের শরীরকে 
সবল ও সুস্থ রাখা যুক্তিনঙ্গত বিবেচনা করেন” 
মা, ইহাই আঁশ্চর্যয। এরূপ না হইলেই বা 
আজ হতভাগ্য বঙ্গবাপীদ্দিগের এরূপ দুরবস্থা 
হইবে কেন? ্ 

ধাহার যেরূপ প্রকৃতি বাল্যকাল হইতেই 
তিনি তদনুরূপ কার্ধ্য করিয়া থাকেন । আমা- 
দের যোগেন্দ্রনাথ অতি শৈশবকাল হইতেই, 
প্রক্ৃত্যনূযায়ী কার্ধ্য করিতে কৃষ্িত হইতেন 
নাঁ। তিনি কৌন বিশেষ ঘটনা দেখিলে অথুব! 
কাহারও মুখ হইতে গুনিঠ্পে তাহার ফলাফল 


৩5 যোগেন্্রনাথ মুজিকের 


ও তৎসংক্রীস্ত অতি সুন্ছন সক্ষম তত্ব মনে মনে 
বিচার করিতেন। ইহার বয়স খন নৃযনা'ধিক 
নাত বৎসর, সেই সযয়ে ইহীর হৃদয়ে সর্ধব- 
প্রথম ব্যায়াম করিবার ইচ্ছ। উদ্জিক্ত হয়। 
ব্যায়ামের কথা মনে উদয় হুইবামাত্রই ইহার 
উপকারিতা! কি, লোকে কেনইব1 ব্যায়াম করে, 
না করিলেই বা! কি হয়, এই সকল প্রশ্ন বয়ো বৃদ্ধ 
ব্যক্তির হ্ায় সর্বদা আলেচিন] করিতে লাথি 
লেন। অবশেষে ইহাঁর মীমাংসার জন্য পিতার 
শিকট উপস্থিত হইলেন। তাহার নিকট তত্ব- 
'জিজ্ঞান্থ ব্যক্তির ন্যায় এ সকল বিষয় জিজ্ঞাঁ। 
করিলেন। তিনিও আগ্রহের সহিত নিন্গলিখিত 
ক্লক কয়েকটী উল্লেখ করিয়। বুঝা ইয়! দিলেন ।. 

প্যায়ামো হি সদা গথ্যো। বলিনাৎ িদ্ধিভোজিনাৎ, 

সচ শীতে বসন্তে চ তেযাৎ চর্যযতমঃ স্মৃতঃ। 

লাঘবৎ বর্শাসামধ্যৎ স্থৈর্যাং কেশমহিযুতা, 

দোধক্ষধো হগিবৃদ্ধিশ্চ ব্যায়ামীদুপজাধতে । 

ব্যায়ামৎ কুর্ধতোনিত্যং বিরুদ্ধমূপি ভোজনখ, 

বিদগ্ধমবিদদ্ধং বা নির্দেষৎ পরিগচ্যতে | 

ন চব্যায়ামিনচ মন্ত্যৎ মর্দারত্ত বয়োধলাৎ, 

ম চৈনং যহদাক্রম্য জবা মমধিগচ্ছ নব” 


জীবন-চরিত। ৩১ 


তদবধি তিনি ব্যায়ামের উন্নতির নিমিভ 
বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতেন এবং পরিণত 
বয়সে অপরকেও মাঁপিক উন্নতির সহিত শীরী- 
রিক উন্নতির নিমিত্ত উপদেশ দিতেন । 

এই বাল্যকাল হইতেই তীহাঁর হৃদয়ে আর 
একটী সর্বলোঁক-গ্রীতিকর শ্ন্দর ভাবের উদয় 
হইয়াছিল। তিনি বাল্যকলে শিক্ষক ও পিতার 
নিকট প্রারই চাণক্যের নীতিপূর্ণ শ্লোকগুলি 
আগ্রহপুর্র্বক শুনিতেন। একদিন তীহার শিক্ষ- 
কের নিকট চাণক্য পণ্ডিতের “বিদত্ব্ বৃপত্বধ 
নৈব তুল্যং কদাঁচন স্বদেশে পুজ্যতে রাজা বিদ্বান্‌ 
সর্ধত্র পৃজ্যতে” এই ক্লৌকটীর অর্থ শুনিলেন এবং 
শুনিবামাত্র যেন তীহাঁর মনোষধ্যে একটী অতি 
দিব্য দ্ব্গীয়ভাবের উদঘ্ন হইল। দেই ভাঁবাবেশ 
তাহার হৃদয়ে এত সংলগ্ন হুইয়।ছিল যে, শিক্ষক 
মহাশয় চলিয়!, গেলে বাটীমধ্যে গুইবার 
সময়ও তাঁহাকে মন্ত্রগ্রাহী ভাবুকের ন্যায় চিন্তা” 
ময় দেখা গেল। তাহার মাতাঠাকুরাণী ঈদৃশ 
ভাবান্তরের কারণ জিজ্ঞাসা,করিলে তিনি উক্ত 
প্লোকের বাঙ্গালা ভূবটা আদ্যোপান্ত বলিলেন। 


৩২ ঘোগেন্দ্রনাথ মনিকে 


তাহার মাত। এত অল্প বয়সে পুত্রের এ প্রকার 
বিদ্যানুরাগ দেখিয়া আনন্দে অশ্রনবিসর্ভন 
করিলেন এবং বারম্বার মুখছুন্বন করিয়! ঈশ্বরের 
নিকট তীহার দীর্ঘ জীবন প্রার্থনা) করিতে 
লাগিলেন। তিনি আরও নান। একার উপদেশ 
দিয়! তীহার সেই ভ্বলনশীল অগ্নিকে আরও জন্দু- 
ক্ষিত করিয়! দ্রিলেন। এই আময় হইতেই তিনি 
মনে মনে ধনাঁভিমান ও পদাভিমাঁন উপেক্ষা 
করিয়! প্রকৃত বিদ্য।লাঁভ করাই তীহাঁর জীবনের 
এার কার্য স্থির করিয়াছিলেন। উত্তর কালে এই 
শ্লোকটাই তাহার জীবনের পথপ্রদর্শক হয়। 
বাস্তবিক, বাল্যকাল হইতেই তাহার জীবন 
কি স্থন্দর ভাঁবে গঠিত হইয়াছিল। আন্দুল 
ও তৎপাশ্খন্থ গ্রাম সমূ্রে অধিবাসীবৃন্দ, এমন 
কি বাটীর দাস দাঁদীগণও কখন তাহার অমূল্য 
জীবন মধ্যে কিছু মাত্র ধনাভিমন ও পদাভিমান 
“লক্ষ্য করিতে পারে নাই। 

অনেকানেক ধর্মপ্রাণ সাধু মহাত্বারা বলেন 
যে, চরিত্র গঠন কনসিতে হইলে মনুষ্যলিখিত গ্রন্থ 
পাঠ আবশ্যক নাই। পরমণুরু পরমেশ্বর লোক 


জীবন-চরিত ! ৩ 


শিক্ষার নিমিত্ত বিশাল গ্রকৃতি-গ্রস্থ নির্দেশ করিয়া 
রাখিয়াছেন। তাহার এক একটী পত্র উদ্ঘাটন 
কর, দেখিতে পাইবে যে, কত মহান্‌ উপদেশ 
সকল তাহাতে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত রহিয়াছে । 
যোঁগেক্দ্রনাথের জীবনে এই কথার স্থফলতা 
পরিলক্ষিত হুইয়াছিল। তিনি এই অল্প বয়সেই 
প্রকৃতি-গ্রন্থ অধ্যয়নে মনোনিবেশ করিলেন। তিনি 
প্রকৃতিরাজ্যে যখন যেটী দেখিতেন, তৎক্ষণাৎ 
সেইটীর তথ্য জাশিবার নিমিত্ত ব্যাকুল হইতেন। 
সূর্য্য কিরূপে উদয় হয়,কি প্রকরেই বা অস্ত যায়», 
আকাশ হইতে কিরূপে জল পড়ে, কিরূপে রাত্রি 
হয়, রাত্রি কোথা হতে আসে, সে কেথাই ব1 
যায়, এই সকল গুরুতর বিষয় তাহার মত ক্ষুদ্র 
জীবনে বিকাঁশ পাওয়া এক প্রকার অসস্ভব। 
কিন্তু আশ্চর্যের বিষগ্ন এই যে, এইরূপ জটিল 
প্রশ্নও তীঁহার মনে উদয় হইয়াছিল। ছূর্খুগ্য 
বশতঃ তাহার শিক্ষক উক্ত প্রশ্নের উত্তর পুরাণ" 
প্রতিপাদ্য কতকগুলি প্রচলিত গল্প বলিতেন ; 
কিন্তু ষাঁহার ঈদৃশ ক্ষুদ্র জীবনে বহু চিন্তাশীল 
ব্যক্তির ন্যায় বৈজ্ঞানিক প্রশ্থ উত্থিত হইত, সে 


৩৪ ঘোগেন্ত্রনাথ মল্লিকের 


হৃদয় কি অযৌক্তিক গল্পনিবদ্ধ উত্তরে ম্তথুখী হইতে 
পারে? সৃতরাং তিনি তৃপ্ডিলঁভ না করিয়। 
পুজ্যপাদ পিতার নিকট এ সকল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা 
করিতেন। তিনি দর্শন শাস্ত্রের দোহাই দিয়! 
কতকট! বুঝাইয়! দিতেন এবং বলিতেন, “বাপু, 
এ সকল অতি গুরুতর বিষয় * পড়, তবে জানিতে 
পারিবে 1” দার উইলিয়ম জোঁন্স যেমন বাঁল্য- 
কালে কোন বিষয় জিজ্ঞানা করিলে তাহার মাতা 
বলিতেন, “পড়, জানিতে পারিবে” ইহী'র ভাঁগ্যেও 
কতকটা তাহাই ঘটিয়াছিল। 





তৃতীয় অধ্যায়। 





ইংরাজি শিক্ষা-বিদ্যানষে প্রবেশ-বিপ্যালয পরিবর্তন_াহপাঠী বালক” 
দিগেব শহিত ব্যবহাব_-শংস্লাতশিক্ষাম আশগ্রহ-াহ।ন 
চরিত্র-দয়া ও মত্যবাদিত]। 


এই সময়ে যোগেন্দ্রনাথের ইংরাজি শিক্ষার 
প্রয়োজন হইল। এখন যেমন চতুদ্দিকে ইংরাঁজি 
শিক্পার উপযোগী রাশি রাশি উপকরণ বিক্ষি প্র 
রহিয়াছে, ছ্থানে স্থানে বহুল স্কুল কলেজ প্রতিষ্ঠিত 
হইয়া উক্ত ভাষা শিক্ষা সুগম হইয়া উঠিয়াছে, 
পুর্বে সেরূপ ছিল না। তখন কলিকাতা শ্রীরাম- 
পুর প্রভৃতি স্থানে গৃবর্ণমেন্ট অথবা মিমনরি 
সাহেবগণ কর্তৃক ছুই একটা স্কুল কলেজ প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছিল। ফাহাদের ইংরাজি শিক্ষার আবশ্যক 
হইত, তাহাদিগকে উক্ত স্থলে যাইয়। শিক্ষা, 
করিতে হইত; স্থৃতরাং অনেকে ইচ্ছা সত্বেও 
নানাবিধ অন্থবিধ। পরম্পরায় তাহা কার্ষ্যে পরিণত 
কর্সিতে পারিতেন না। £যোগেন্দ্রনাথ সন্ত 


৩৬ যোগেন্্রনাথ মল্লিকের 


জমিদার-কুলসম্ভৃত, বিশেষতঃ উপযুক্ত শিক্ষিত 
পিতার আদরের পুত্র । মণিযুক্তা-পল্মিলনে স্থৃবর্ণা- 
লঙ্কার যেমন স্থন্দর (দেখায়, মেইরূপ যেশগেক্দ্ 
শাখের কোমল হৃনয়ে বিদ্যার জ্যোতিঃ বিকীর্ণ 
হওয়ায়,ত।হার স্বাভাবিক পদ্গুণনিচয় যেন আরো 
প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল । তাহার পিতার পাস ও 
ংস্কত ভাষা শিক্ষা! করাইবার জন্য বিশেষ খত 
ছিল,বিষ্ত রাজভাষ! ইংরাজি না জানিলে জমিদারী' 
সম্বন্ধীয় তত্ব সমূহ অজ্ঞাত থাকিয়া জমিদারী 
রক্ষ/ কর| কৰ্টকর হইয়| উঠিবে ;) এজন্য বাঁটীর 
সকলেরই ইচ্ছা হইল যে, তাহাকে ইংরাজি 
শিক্ষার্থে কলিকাতা প্রেরণ করেন। কলিকাতা 
মেছুয়াবাজার দ্ত্রীটে মল্লিক বাবুদের একটা বাঁটা 
ছিল। প্রথমে সেইখানে রাখিয়া! পড়াইবার 
বন্দোবন্ত হয়। পরে ব্বাঁজখরস্থ শ্থবিখ্যাঁত দত্ত 
বংশোদ্তিব মহাত্ব। অক্ররচন্দ্র দত্তের পুত্র ছুর্গাচরণ 
*দ্বত্তের বাটীতে রাঁখিলেন। উক্ত দওজা মহাশয় 
ইঙ্থার নিকটা ত্বীয়। ছুর্গাচরণ বাবু ইহার পিতৃথস্য 
ঠাঁকুরাণী শ্রীমতী বিমল স্বন্দরীকে বিবাহ করেন। 
রিয়দর্শন যৌগেন্দ্রনথি পিশীগাত! ঠাকুরাঁনীর অতি 
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প্রিয়পাত্র ছিলেন। তথায় সেই একমাত্র আত্মীয় 
পিশীগাঁতার নিকট থাকিয়া অধিকতর ঘত্ের সহিত 
লেখ পড়া করিতে লাগিলেন। আজীয়েরা এখান 
হইতে প্রায়ই তাহাকে দেখিয়া আপিতেন। তিনি 
তথায় কোন্‌ বিদ্যালয়ে নিযুক্ত হইয়া প্রথম 
ইংরাজি শিক্ষা আরন্ত করেন,তাহ! নিশ্চয় করিতে 
পরা যায় না। এই হতভাগ্য বঙ্গদেশে যদিও ছু 
একটী রত্ের আবির্ভাব দেখা যায়? কিস্তু ভবিষ্যৎ 
ঘংশাবলীর অবগতির নিমিত্ত তাহার অ।মূল বৃত্ত 
অবগত হইয়া একখানি সর্ধবস্স্থন্দর আলেখ্য 
অস্কনে সমর্থ হওয়া যাঁয় না। ইতিহাঁপ না থাকাতে 
বিদ্যার আদর্শ স্থল,মভ্যতার আঁদর্শভূমি ভারতমাত। 
অতি প্রাচীনকাল অবধি বর্তমান কাল পর্ধ্যস্ত যে 
কত শত অতিমানুষের জ্ঞানশক্তিবিশিষ্ট ধর্মশীল 
মহীপুরুষগণকে প্রসব করিরাছেম,এখন আর তাহা 
কে নির্ণপ করিবে? যদি এই দগ্ধ ভারতে একটী 
মাত্র “হেরডটস্” জন্মাইতেন, তাঁহ। হইলে 
দেখিতে পাইতাম যে, কত মহাপুরুদ আমাদের 
সহোদর ছিলেন । কিন্তু হাঁয়! সে আঁশ আমাদের 
ছুরাশা মাত্র; তাই আন্ত সন্টুল ও তাঁহার প্রান্ত" 


৩৮ .. যোখেত্রনাথ মন্লিকের 


বর্তী গ্রাম, সমূহের বর্তম[ন সুখ দৌভাগোর প্রথম 
প্রতিষ্ঠাতা যোগেন্দ্রনাথের. বাল্যজীবনী_ এত 
অন্গাত। যাই হউক, তিনি যে বিদ্যালয়ে প্রবেশ 
করিয়াছিলেন, তথাঁয় অবিচলিত অধ্যবপাঁয় 
সহকারে শিক্ষাক্ষেত্রে ভ্রমোনতি লাভ করিতে 
লাগিলেন । বিদ্যালয়ে প্রবেশাবধি এত আন্তরিক 
ঘত্রসহুকারে অধ্যয়ন কার্যে মনোনিবেশ করিলেন 
যে, বাটাতে আসিবার নিষিত্ত অনুনয় করিলেও 
সহজে আপিতেন না। তিনি বতদরে ছুই বার 
করিয়া ধাটী আমিবার সময় নির্দিট করিয়া- 
ছিলেন। একবার আশ্বিন মাসের " শারদীয়া 
মহাঁপুজোৌপলক্ষে আর একবার গ্রীষ্ম কালে । এই 
ছুই সময়ে বিদ্যালয় বন্ধ থাকিত,হৃতরাং যাতায়াত 
জনিত: অধ্যয়নে কোন প্রকার ক্ষতি হইবেক না 
থলিয়! নির্দিষ্ট করিয়াঁছিলেন। এইরূপে. ক্রমাগত 
৫.বতনর কাল নমধিক : পরিআমসহকাঁরে ইংরাজি 
অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। পুর্ববেই উল্লেখিত 
হইয়াছে ঘে, মেছুয়াবাজার গ্ীটে ইহাদের একটী 
টক বাটী ছিল। কিছুদিন পরে কোন বিশেষ, 
কবার্য্যেপলক্ষে তীহারি মাতা.পিতা উভয়কেই উক্ত 
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বাঁটীতে বাঁ করিতে হইয়াছিল | সুতরাং আর 
তাহাকে দর্ত মহাশয়ের বাঁটাতে থাকিতে হইল না; 
পিতা মাতার নিকট মেছুয়াবাজারের বাঁটাতে 
অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। বাল্যকাল হইতে 
তিমি এত লোকপ্রিয় ও সহিষুঃ ছিলেন ধে, পাঁচ 
বঙ্সরকাঁল এক স্থানে রাঁদ করিয়াও একদিনের 
জন্য কাহারও নিকট বিরাগভাজন হন নাঁই। 
বাল্যচপলতাবশতঃ কোন বালকের নহিত 'কখন 
বচপাঁও করেম নাই; সকলকেই আন্তরিক নে. 
সহকারে আপন সহোঁদরের ন্যায় ত্র করিতেন । 
শুনা-যাঁয় ধখন তিনি মেছুয়াবাজারের বাঁটীতে 
আগিয়া বিদ্যালয় পরিবর্তমপুর্ববক “ট্রেনিং” স্কুলে 
নৃতন প্রবেশ করেন, তখন পুর্ব বিদ্যালয়ের 
সহপাগি বালকগণ ও, শিক্ষকমণ্ডলী তাহাকে 
রাখিবার, নিমিত্ত বিশেষ চেষ্ট) করিয়াছিলেন । 
বিদ্যালয় পরিবর্তন কর] তাহারও ইচ্ছা না, কিন্ত 
ত্বানার গিত! দুরতা পরিহারার্থে উক্ত ব্যবস্থা , 
করেন। . 
বর্তমান সময়ে ইংরাজি শিক্ষা যেরূপ সপ্রণালী- 
বন্ধ ও শনৈঃ শনৈঃ বিস্তীর্ণ হইয়া অল্প সখর মধ্যে 


৪» যোগেন্্রনাথ মঞ্জিকের 


অধিক শিল্গাপ্রদ হইয়া উঠিয়াছে,তৎকাঁলে সেরূপ 
ছিল না। সুতরাং আশানুরূপ ফললাভে অধিক 
সময় অতিবাহিত হইত। যোগেক্জ্রনাথ অন্পকালের 
যধ্যে ইংরাঁজি ও অন্যান্য অনেক বিষয়ে বুযুৎ্পন্ন 
হুইয়াছিলেন। পাঁঠে সর্ব! নিষুক্ত থাক! তাহার 
একটা প্রধান গু৭ ছিল । প্রত্যহ বিদ্যালয়ের নির্দিষ্ট 
পাঠ সমাধা করিয়া কোন না কোন নৃতন বিষয় 
শিক্ষ। করিতে মনঃসংযোগ করিতেন । য়ে সকল 
বালক স্বভাঁবতঃ সচ্চরিত্র ও অধ্যয়নশীল তাহার! 
উহার বিশেষ প্রিষ্লপাত্র হইত। আর যাহারা 
তাঁহাকে ধনীর সন্তান দেখিয়া প্রিয়পাত্র হইবার 
নিমিত্ত তীহার নিকটে অপরের নিন্দাবাদে প্রবৃত্ত 
হইত, স্পন্টবত্ত। যোগেন্্নাথ তাহাঁদিগের দোষ 
দেখাইয়া নিরস্ত করিতেন, এইরূপে তিনি দ্বিন 
দিন চরিত্রে ও বিদ্যায় উন্নতিলাভ করিতে লাগি- 
লেন। এই সময়ে তীহার ইংরাজি অপেক্ষা 
সংস্কৃতের গ্রাতি দৃট় ভক্তি ও বিশেষ আগ্রহ 
জন্াাইল। তিনি ক্রমে ক্রমে সহজ সহজ সংস্কৃত 
পুস্তক অধ্যয়ন করিয়া অপেক্ষাকৃত কঠিন পুস্তক .. 
গ্রাঠে মনোনিবেশ "করিলেন । তীহাঁর পিতার 
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থে সমস্ত সংস্কৃত পুস্তক সংগৃহীত ছিল, তাঁহার 
শ্রুতি তীহার চিত আকৃষ্ট হইল । 

পুর্ব্বেই উদ্নিখিত হইয়াছে, যোগেন্দ্রনাথ 
কখনও গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় গমন করেন 
মাই। বাল্যকাল হইতে তিনি বটীতে বসিয়া 
বাল্যশিক্ষকের ও পুজ্যপাদ পিতৃদেবের নিকট 
হইতে সংস্কৃত ভাষার আম্বাদ পাঁন। দেবভীষ। 
সংস্কতের মধুর বচনমাধুরী ও অনুপমেয় রচনা- 
পারিপাট্য বাল্যকাল হইতেই তীহাঁর হৃদয়ে 
অনুরাগ সঞ্চারিত করিয়াছিল। প্রথম হুইতেই 
তাহার সংস্কৃত শিক্ষার নিমিত বিশেষ আগ্রহ হয়। 
কিন্ত শৈশবের প্রারস্তে তাহার অসাধারণ মেধ! ও 
বুদ্ধিশক্ভির পরিচয় পাইয়! সকলেই তাহার ইংরাজি 
শিক্ষার নিমিত্ত আঁগ্রহ, গ্রকাঁশ করিয়াছিলেন । 
এতারৎকাঁল অবধি তিনিও বিশেষ আগ্রহের 
সহিত রাঁজভাষা শিক্ষা করিতেছিলেন। কিন্ত 
একক্ষণের জন্যও তীহার হৃদয় হইতে সংস্কত 
শিখিবাঁর ইচ্ছ। অপগত হয় নাই। ক্রমে তিনি 
দ্বাদশ বর্ষ বয়ক্রম কালেই নানাবিধ শা্জগন্ প্রগাঢ় 
অভিনিবেশ সহকারে পাঁঠ করিতে লাঁগিলেন। 


৪২ যোখেন্দ্রনাথ মন্ষিকেব 


এই সকল গ্রন্থপাঠে তীহা'র স্বাভাবিক তীক্ষবুদ্ধি 
বিশেষরূপ পরিমার্জিত হইতে ল।গিল এবং ক্রমে 
তাহার ভ্বদয় কুসংস্কারমুক্ত হইয়৷ বিশুদ্ধা ধর্মা- 
জ্যোতির আধাঁর হইয়া উঠিল। তিনি গৃহে 
প্রত্যাগমন করিয়া অধিকাংশ সময় ধর্ম চিন্তায় 
কাঁলক্ষেপণ করিতেন । 

যে সময় দেশমধ্যে অজ্ঞানাম্বকাঁরের নিবিড় 
তায় জ্ঞানের বিন্দুমাত্র জ্যোতি স্ফরিত হইত দা, 
যে সময়ে পাশ্চাত্য জ্ঞান ও সভ্যতার বিন্দুমাত্র 
রশ্মি আন্দুল ভূমিতে নিপতিত হয় নাই, যে 
সময়ে এখানে একটীও ইংরাজি বিদ্যাদয় বা 
একটী একুত বঙ্গবিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, 
তখন একজন বালকের পক্ষে ইংরাজি ও সংস্কৃত 
শিখিয়া ধর্মের সুন্সমানুসুক্ষম তত্বের পরিচিন্তনে 
অগ্রসর হওয়া সাঁমান্য প্রতিভার কার্য নছে। 
তীহার মংস্কত শিক্ষার সঙ্গে, সঙ্গে ধর্মীবিশ্বামও 
দিন দিন উন্নত ও বদ্ধমূল হইতে লাগিল । যাহার 
জ্ঞান যে পরিমাণে বুদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তাঁহ।র ধর্মা- 
বিশ্বাঘও সেই পরিমাণে সংস্কৃত ও উন্নত হইয়! 
থাকে। যে পশ্প্রদার মধ্যে জান মম্যক্‌ গকারে 


জীবন-চবিত। ৪৩ 


বিস্তীর্ণ হয় নাই, সে সম্প্রদায়ের ধর্মমত কখনও 
গ্রতিষ্ঠা লাঁভ করিতে পারে না। অজ্ঞ ব্যক্তির 
হৃদয় বিশ্বাসপ্রভাবে দৃঢ় হইতে পারে) প্রেম, 
ভক্তি ও সতানিষ্ঠা প্রভৃতি সৎপ্রবৃতি মনকে অতি 
উচ্চে লইয়! যাইতে পারে? কিন্তু বিগুদ্ধ জ্ঞানের 
অভাঁবে তাহার ঘেই অবিচলিত বিশ্বীন অনেক 
সময়ে ভ্রম পথের পরিচালক হয়। লোঁকছুর্লভ 
প্রেম, ভক্তি ও সত্যনিষ্ঠা অপাত্রে অর্পিত হুইয়! 
অনন্ত দুঃখের কারণ হইয়া থাকে। জ্ঞানই 
ধর্মসাধনের সর্ববগ্রধান অঙ্গ ও সহায় । আবার 
মনুষ্যজীবনের ইহ পরলোকের সার্ববভৌমিক 
উন্নতি ধর্দাপাধনের একমাত্র উদ্দেশ্ট | সৃতরাং 
এরূপ সর্ধমঙ্গলাকর জ্ঞানের উন্নতি না হইলে 
মনুষ্যজীবনের সর্ববপ্রধনি উদ্দেশ্য অসম্পূর্ণ ও 
সর্ববজনম্পৃহ্ণীয় ধর্ম অঙগহীন হইয়া থাকে। 
আমাদের মাতৃভূমি জ্ঞনপথের পথিক ছিল 
বলিয়াই, অতি প্রাচীন কাল হইতে সত্য ধর্থের 
লীলানিকেতন হইয়াছিল। অল্পদিন মধ্যে কুসংস্কার 
সকল দুরীভূত হুইয়! অপৌরঃুরষয় বেদপ্রতিপাদ্য 
এবেশ্বরবাদ উদ্ভূত ইয়া ভারতকে জগৎপুজা 


৪৪ যোগেন্্রনাথ মধিবোধ 


করিয়। তুলিয়াছিল। কিন্তু হায়! কালের কি 
অনন্তলীল।! দেখিতে দেখিতে দেই জগতের 
শীর্ষস্থানীয় জ্ঞানধর্শোর আঁকরভূমি ভারতবর্ধ ক্রমে 
- ক্রমে অবনতির সোঁপানে নামিতে লাগিল । ছুই 
একটী ধর্মপ্রাণ, বিবেকপরায়ণ ব্যক্তির হ্ৃদয়গুহ! 
ব্যতীত প্রায় তাঁবৎস্থান হইতে সত্যধর্দা লুপ্ত 
হইতে লাগিল । দেই দমস্ত শুন্য্থান পরিপুরণের 
নিমিত্ত পুরাণ, উপপুরাণ ও তন্ত্রনিচয় এ্রকাশিত 
হুইয়] সগাজের তৎকালীন দুরবস্থা'র পরিচয় প্রদান 
করিল। ভারতবর্ষ ৫কেন, যে কোন দেশের 
ইতিহাসের প্রতি অভিনিবেশ সহকারে 'দৃষ্টিনিক্ষেপ 
করিলেই দেখ! যায় যে, জ্ঞাঁনের উন্নতি ও 
অবনতির উপর ধর্দোর উন্নতি ও অবনতি নির্ভর 
করিতেছে এবং ধর্মোর " উতকর্ধাপকর্ধেন উপর 
মনুষ্যজীবনের উন্নতি ও অবনতি নির্ভর করিতেছে । 
যোগেক্জরনাথের অধ্যয়নে যেমন অগ্যকৃ যত্র ও 
অত্যধিক আসত্তি ছিল, সেইরূপ তিনি যে বিষয়টী 
প্ুঠ করিতেন, তাহার সম্যক্রূপে অর্থপরি গ্রহ 
করিতেন। এই প্রাঁরদে দে সময়ে তিনি ধর্ম 
শিক্ষার আকর সদৃশ উপনিষদ প্রভৃতি অশেষ 


জীবম-চরিত | ৪৫ 


জ্ঞাঁনপগ্রাদ পুস্তক সমূহ অধ্যয়ন না করিলেও কেধল 
মাত্র কতকগুলি সহজবোধ্য জ্ঞানগর্ভ শাস্ত্রীয় পুস্তক 
পাঠ করিয়াই প্রকৃত ধর্মতত্ব হৃদয়জ্ম করিতে 
পারিয়াছিলেন। 

অনেকাঁনেক মহাত্রা খলিয়া থাঁকেন যে, 
«্্রত্যেক মানবের আত্মাই এক একটী অমূল্য 
রত্বস্বরূপ।” এই বুধবাক্যটার অভ্যন্তরে যে কত 
শত গৃঢ় অর্থ লুক্কায়িত আছে, তাহ! বলিয়া! শেষ 
কর] যায় না) মানুষ যতদিন না তাহা!। অম্যকৃ- 
রূপে হৃদয়ঙ্গম করিবে, ততদিন সে আত্মামর্ষযাদ] 
এবং আঁত্বোন্নতির জন্য যত্ব, চেষ্টা ও পরিশ্রমের 
মর্যাদা উপলদ্ধি করিতে পারিবে না। ধে 
আমি নরকের কীট হইয়া ক্ষণভন্কুর সংসারের 
আপাঁত-মধুর পরিণাক্বিরল সুখে মুগ্ধ রহিয়ছি, 
ছ।র স্বার্থের মায়ায় জ্রীতদাঁনের হ্যায় পশুবহু 
ব্যবহারে অগূল্য, জীবনকে ব্যয় করিতেছি, সেই 
আগি ইচ্ছ! করিলে পরম মঙ্লময় ঈশ্বরের কৃপায় 
সমস্ত বিদ্ববীধা অতিক্রম করিয়া দাধুতাঁর উচ্চতম 
শিখরে আরোহণ করিতে,পারি, এইরূপ দৃঢ় 
বিশ্বাস যতদিন না সুন্ষ্যহৃদয়ে গ্রতিভাঁত হয়, তত 
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৪ যেংখেজনাধ মজিকের 


দিন মানুষ কখনই মনুষ্যত্বলীভত করিতে পারে না। 
মানুষ নিয়তই আশার কুহকে মুদ্ধ॥। আশার ঘর 
মনে একপ ভাবের উদয় হয় যে, আমি শতচেফটী! 
করিলেও কোন কার্যে সফলকাঁম হইতে পারিব 
না, বহু অধ্যবসাঁয়েও পাঁপের ভীষণ হ্রদ হইতে 
মুক্ত হইতে পারিব না, তাহা! হইলে আমার পক্ষে 
ভাল হওয়া আকাশকুস্থমণ্রায় স্থদূরপরাহত । কিন্তু 
আমার যদি উল্লিখিত রূপ আশা! ও বিশ্বাস থাকে, 
তাহা হইলে আমি যত কেন নীচ ও অত্যাচারী 
হই না, নিশ্চয়ই ঈশ্বরের কৃপায় শীত্রই সাধুজন- 
মধ্ধাত ধর্মীপথের পথিক হইব, ক্ষু্রাদপি ক্ষুদ্র 
প্রাণীকে আপনার ন্যায় দেখিব ও হৃদয় হইতে 
চিরজীবনের হ্যায় স্বভাবের দূষণীয় ভাবগুলি পরি-. 
হার করিব। ইহা নিশ্চয় যে, সর্ববশক্তিমান্‌ 
পরমেশ্বর মনুষ্যহ্থদয়ে এমন একটী অভাবনীয় 
্বর্ীয় শক্তি নিহিত করিয়! দিয়াছেন যদ্দারা 
মনুষ্য ইচ্ছা করিলে নিমেয মাত্র সময়ে সর্বব- 
নাশকর পাপের স্দৃঢ় শৃঙ্খলকেও সহজে ছিন্ন 
করিতে পারে? নিত্রুস্ত ঘৃণিত পতিত আজ্ম/ও 
দেখিতে দেখিতে পবিত্র সুধু হইতে পারে 


জীবন-চরিত । ৪৭ 


এবং যে ব্যক্তি একবারে সংসারের নিকট আত 
বিক্রয় করিয়? স্বার্থের দাস হইয়াছে, সেও নির্বেবিদ- 
যোগে সাধু মহাত্মা হইয়! ঈশ্বরের পহবাসলাভ 
করিতে পাঁরে। 

মহান্-হৃদয় যোগেক্রনাথ মন্রান্ত জমিদার 
বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া ক্ষীর অজজ করুণায় 
প্রতিপালিত হইয়া প্রভুত্বের উচ্চতম শিখরে 
শিয়ত পরিভ্রমণ করিলেও ক্ষণকাঁলের জন্য তাহাকে 
ঘথেচ্ছাচাঁরী হইতে দেখা যাঁয় নাই । এই অময়ে 
তাহার সন্মুখে যেরূপ চরিনব্রোৎকর্ধের অন্তরায় 
মমূহ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাঁতে তিনি শ্বেচ্ছা- 
চারিতার একশেষ দেখাইয়া মনুষ্যজীবণের 
স্পৃহণীয় চরিত্রকে অবনতির শেষ ঘোপানে লইয়া 
যাইতে পারিতেন। কিন্তু তাহার শৈশবের ধর্ণা- 
জ্ঞান ও সংশিক্ষা অন্তরায় সমূহকে দুরে নিক্ষেপ 
করিয়াছিল। তযহার হ্ৃদয়াঁকাশে পুর্বলিখিত 
স্বর্গীয় ভাবটা নিয়তই গ্রুবতারার ন্যায় এরকাশিত 
থাকায়, ঘামান্যপদস্থ নীচ সম্প্রদায় লোকের গরতিও 
কখন অবজ্ঞা প্রদর্শন করেন হাই । 

তিনি ক্রমে ক্রয়ে যৌবন, ধনসম্পত্তি ও প্রতুত্ব 


৪৮ যোগেক্রনাথ মল্লিকের 


এই তিশটারই অধিকারী হইয়াছিলেন। বিস্ত 
একটীও তীহাঁকে পরাস্ত করিয়া আপনার অধি- 
কারভুক্ত করিতে পারে নাঁই। তিনিই উহ্া্িগকে 
যথা বিধানে পরিচালন করিতেন। অনেকেই 
বলিয়। থাকেন, ফৌবনের সহিত মনের একপ্রকার 
তমঃ উপস্থিত হইয়া অতিবিশুদ্ধচিত্ত উদাঁরত্বভাব 
ব্যক্তিকেও গর্ব ও অহস্ক।রের প্রত্যক্ষ প্রতিমূর্তি 
করিয়! তুলে; ছুরস্ত বিষয়তৃষ্ণ] ইন্জিয়দিগকে 
এরূপ অধিকাঁর করিয়া ফেলে যে, ন্যা়বিগহিত 
অতি অসতকর্্ম সম্পাদনেও বিন্দুমাত্র লজ্জা হয় 
না । আবার সেই অহস্কার ধনেরও একান্ত আজ্ঞাবহ 
ভূত্য। অহন্কৃত পুঁকষেরা! আপনাপেক্ষী বহুগুণে 
উৎকৃষ্ট ব্যক্তিকেও মানুষ বলিয় জ্ঞান করে না). 
আপনাকেই সর্বাপেক্ষা "ধার্মিক, বিদ্বান ও 
গুণবাঁন্‌ জ্ঞান করিতে আদ সম্কুচিত হয় ন!। 
সাধারণতঃ এইরূপ আচরণে তাহ।দের অন্তঃকরণ 
এতাদৃশ বিকৃত হইয়। পড়ে ধে,যদি কোন হুঁদয়বান্‌ 
ব্যক্তি যথার্থ কথ। বলেন, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ 
তাহার প্রতি খড়গহত্ত, হইয়া উঠে। কিস্তু মহাঁন্‌ 
হৃদয় যোগেন্দ্রনাথ সে একৃতিন লোক ছিলেন 


অখবন-চবিত্ত | ৪৯ 


না। যদিও তাহার অনর্থ-পরম্পরাঁর বহুল হেড 
রিদ্যমান ছিল, তথাপি ইহার অপামান্ বুদ্ধিমত্তা, 
সারগ্রাহিত। ও দুরদর্শিতা থাকায়,সর্ধববিধ অন্তরায় 
অতিক্রম করিয়া ধর্ম সাদরে রক্ষিত হইয়াছিলেম। 

এতাঁব কলাবিধি দয়াঁপর যোগেজ্দনাথের 
দয়ার বিন্দুমাত্র পরিচয় প্রধান করি নাই। তাহার 
স্বাভাবিক পৌম্যভাব যেয়ন লোক সাধারণের নেত্র 
ভৃপ্তিকর ছিল, বাল্যকাল হইতে তীহার অলোক 
সাধারণ দয়াও তেমনিই সাধারণের চিত্ত রগ 
করিত। প্রথমে এই দয়৷ বাল্যক্রীড়ায় প্রকাশ 
পাইয়া বয়সের পরিপক্ষতাঁর সঙ্গে সঙ্গে বর্ধিত" 
কলেবর হুইয়! জনধাঁধারণের উপকারাঁর্ধে অয়া" 
চিত্রভাঁবে ব্যয়িত হইয়াছিল। তাহার কোঁমল 
হৃদয় পরছুঃখ দেখিলেই কীদিয়। উঠিত। অপরা- 
পর ব্যক্তির ন্যায় তিনি ছুঃখ চাপিয়। রাখিতে 
পারিতেম না। যে কোন গ্রকারে হউক, ধিপন্ন 
ব্যক্তির অন্ততঃ আংশিক উপকাঁব না করিয়া! ক্ষান্ত 
থাকিতে পারিতেন না। তিনি খান্যকালে অর্থাৎ 
যখন কলিকাতায় ইংরাজি শিক্ষার নিমিত্ত অবস্থান 
করেন, তখন পিতার নিকট হইতে ব্যয়ের জন্ম 


ও যোগেন্্রনাথ মল্লিকের 


প্রতি মাসে যাহা প্রাপ্ত হইতেন, মিতা্ত প্রয়ে- 
জনীয় অভাব দূরীকরণ ব্যতীত প্রায় তাঁবতই 
দারিদ্র্যছুঃখ-প্রগীড়িত সহপাঠী বালকদিগের জন্য 
ব্যয় করিতেন । কোঁন বালকের হয়ত পুস্ত কাঁভাঁবে 
পাঠের অত্যন্ত অন্থবিধ। হইতেছে, তিনি তাহ। 
জানিতে পারিয়। ততক্ষণ মে অভাব দূর করি- 
তেন। কেহ ব| কাগজের অভাঁবে লিখিতে পাঁয় 
না, দয়ালহৃদয় যোগেন্দ্রনাথ অবগত হইয়া তাঁহ। 
নিরাঁকরণ করিবার চেউ। করিতেন। এই মকল 
কার্য যেন তাহার বাল্যকাঁলের এক গ্রকার ক্রীড়। 
হুইয়াছিল। আজ কাল যেমন অধিকাংশ লোকে 
দান করিয়| ধন্যবাদ প্রাণ্ডির নিমিভ গৃহীতাঁর 
মুখের প্রতি অনিমেষ-লোচনে তাকাইয়। থাকেন 
অথবা দানের পরিমাণ বৃদ্ধিতহইলে নংবাদ পত্রের 
স্তম্তমধ্যে স্বীয় না দর্শন করিবার জন্য ব্যস্ত হন, 
তাহার পেনূপ ছিল ন1। বিশ্বাসের প্রত্যক্ষ প্রতি- 
সুর্তি খুষ্টের মুখবিবর হইতে নিঃস্থত অস্থৃতনিস্ত- 
ন্দিনী উপদেশাবলীর মধ্যে যেমন দন সম্বন্ধে উক্ত 
ছুইয়াছে,-“যখন হ্োমার দক্ষিণ হস্ত দাঁন করিবে 
তোমার বামহস্ত থেন তাঁহ। জানিতে না পাবে,» 


জীবন-চরিত। ৫১ 


আমাদের যোগেক্জনাথও সেইরূপ নিঃশবে নিশ্বার্থ 
ভাবে দাশ করিতেন ; পাছে কেহ জানিতে পারে, 
এইজন্য তিনি অতি গোপনভাঁবে বিরলে লইয়া 
লোকের অভাব পুরণ করিতেন । এই জন্য আমরা 
বহু অনুসন্ধানের পর তাঁহার ছুএকটী দান ব্যতীত 
আর কিছুই নির্ণয় করিতে প্রিলা না । এই 
সম্বন্ধে একটী অতি সুন্দর উদাহরণ নিম্নে উল্লি- 
খিত হইল। 

একদা! কোন দরিদ্র বালক কলিকাতায় 
আপিয়। বিষম বিপদে পতিত হয়। পে প্রথমে মনে 
ফরিয়াছিল্ি যে, কলিকাতায় বহুল ধনাঢ্য লোকের 
ঘাস, কাহারও না কাহারও দয়ার ভিখারী হুইয়। 
স্বচ্ছন্দ বিদ্যাশিক্ষ। করিতে পারিবে । এই আশায়, 
বিশেষতঃ কলিকাতা-প্রবাপী কোন স্বদেশীয় 
ব্যবসায়ী লোকের আশ্বাঁদ বাক্যে আশ্বস্ত হইয়া ব্‌ 
রেশে পাথেয় সংগ্রহ পূর্বক রাজধানী কলিকাত। 
নগরে আগমন করে । সেই মরলচিন্ত কিশোর 
বালক সংসারের কুটিল পথে কখন পদার্পণ করে 
নাই; সকলকেই আপনার ন্যায় সরল জ্ঞান 
করিয়া তদম্ুষাঁয়ী কার্য করিয়াছিল । যাহার কথায় 


তু 


৫২ যোগেন্দ্রনাথ মল্লিকের 


- সে বুক বাঁধিয়া আশার কুহকে ঝাঁপ দিয়াছিল, 


ভুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহার নিকটে নিরাশাগ্রাপ্ত হইয়া 
নিতান্ত ব্যাকুল হুইয়া পড়িল। সেই নিষ্ঠ,র ব্যবসায়ী 
কোমলপ্রাণ বালকের প্রতি অত্যন্ত অপদ্যবহার 
করিতে লাগিল-_কোঁন একটা উপাঁয় নিরূপণ 
অবদি একটু থাকিবাঁর স্থান দিয়াও উপকার করিল 
না। কলিকাতাঁর ন্যায় অপরিচিত স্থানে এরূপ 
অল্পবয়স্ক বালক আশ্রয়াদি বিহীন হইলে কিরূপ 
কষ্টে পতিত হয়, তাহা! এরপ অবস্থাপ্াগ্ত 
ব্যক্তি ব্যতীত কেহই অবগত হইতে পারে মা। 
অগত্যা ৫সই হতভাগ্য বালক সহক্কের অনেক 
কৃতবিদ্য ও এখর্ধ্যশালী ব্যক্তির নিকট পাহাযা 
লাভার্থে পরিভ্রমণ করিতে লাঁগিল। কিন্তু 
ভাগ্যহীন ব্যক্তির ভাগ্য কি সহজে প্রসন্নতা 
লাভ করিতে পারে?” সে হয়ত কোথাও 
গিয়া দ্বারবানের তীব্র বাক্যবাগে ব্যথিত হুইয়া 
ফিরিয়! আপিল, কোথাও বণ প্ররহরীবর্গের সানুগ্রহ 
ব্যবহ।রে দাতা মহ।শয়ের চরণ সকাশে সমুপস্থিত 
হইয়! তাঁহার সম্তেষজনক পরিচয় প্রদান করিতে 
না পারায়, হতাশ“হইয়! স্বীয় অদৃ্উকে ধিকার 


সীবম-্টরিত। ৫৩ 


দিতে দিতে প্রত্যাগমন করিল। এইরূপে ছুই 
তিন দিন পাখান্যমীত্র জলযোগ করিয়া! তাহাকে 
পথে পথে কালক্ষেপ করিতে হইয়াছিল । এশর্ধ্য- ঃ 
ময়ী কলিকাতা নগরীতে লক্ষ্মীর অভাব ছিল না|”, 
ঈশ্বরের অনুগ্রহে অনেক মহাত্মাই ধনের সদ্যব- 
হারও করিয়া থাকেন। কিন্তু কতকগুলি শঠ ও 
গ্রতীরকদিগের প্রবঞ্চনায় প্রবঞ্চিত হইয়া অনেক 
দানশোও ব্যক্তিও বিশেষপ্ূপ পরিচয় না! পাইলে 
কাহাকেও কিছু সাহায্য করিতে স্বীকৃত হম না। 
উত্ত বাঁলকও বিশেষ সন্তোষজনক পরিচয় প্রদান 
করিতে না' পারায়,কোথাও দঘফলমনোরথ হইল ন1। 
অবশেষে স্কুলের বালকদিগের নিকট হইতে বাড়ী 
যাইবার জন্ পাথেয় সংগ্রহ করিতে লাঁগিল। ছুই 
একটী বিদ্যালয় পরিভ্রমণ করিয়। ?ট্রেনিং স্কুলে 
উপস্থিত হইল। তথায় আমাঁদের দাঁনবীর 
যোগেন্দ্রনাথ তখন অধ্যয়ন করেন। অগ্নি যতই কেন 
গ্রচ্ছন্নভাবে থাকুক নাবাযুণ্রভাবে তাছ? প্রকাশিত 
হইবেই হইবে । কে কোথায় গ্রজ্বলিত হুতা- 
শনকে বস্ত্রীচ্ছাদিত করিয়া, রাখিতে পারে? 
আমাদের যোগেক্ুন।থের পক্ষেও তাহাই ঘটিয়া- 
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ছিল। তিনি যেমন গোপনভাঁবে সকল কার্য 
করিতে ভাঁল বাঁমিতেন,তেমনি সাঁহাব্যপ্রাপ্ত বাল- 
কেরা সেই সকল প্রকাশ করিয়। ফেলিত। এ অনাথ 
দরিদ্রে বালকের হৃদয়বিদারক কাতিরোক্তি গুনিয়। 
[নেকেই সমর্থমত কিছু কিছু সাহাধ্য করিল এবং 
সকলেই তাঁহাঁকে সঙ্গে করিয়া লইয়া! যৌগেন্দ্রু 
নাখের নিকট আসিল । দয়াগ্রবণ যোঁগেন্দ্রনাথ 
বালকের ছুরবস্থার আদ্যোপান্ত বৃত্তান্ত অবগত 
হইয়। অতিশয় ছুঃখিত হইলেন এবং তাহাকে 
গ্রবোধ বাঁক্যে সাত্বনা করিয়। তাহার লেখা 
পড়া শিক্ষার নিমিভ বদ্ধপরিকর * হুইলেন। 
প্রথমে এ দকল কথ কাহাকেও কিছু নী বলিয়া 
আপনার খরচের টাক! হইতে তার বাসার 
বন্দোবস্ত, বিদ্যালয়ের ফাসিক বেতন ও অন্যান্য 
সমস্ত খরচাদির বিধান করিয়া দিলেন। স্থতর!ং 
তাহার নিজের ব্যয়ের নিমিত্ত অন্যের নিকট হইতে 
খণ গ্রহণ করিতে হইল । উক্ত বালকের সমস্ত 
ব্যয়, নিজের নিতান্ত প্রয়োজনীয় ব্যয় ও অন্যান্য 
বালকদিগকে মাসির যাহা কিছু সহাধ্য করিতেন, 
এই সমস্ত ব্যয়ভারে একবারে ভাঁরগ্রস্ত হইয়া! 


জীবন-চরিত। রি 


পড়িলেন! স্বতরাং বাটীতে না জানাইলে আঁর 
চলে না। 

অগত্যা তিনি পিতার নিকট মাসিক সাহায্য 
বৃদ্ধি ও খণকৃত টাকার পরিশোধার্থে একখানি 
পত্র লিখিলেন। তীহার পিত। পত্র পাঠ করিয়া 
কিছু ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। পত্রের উত্তরে 
টাকা না পাঠাইয়া এত অধিক ব্যয়ের কারণ 
নির্দেশ করিতে বলিলেন। সাধারণতঃ ধনাঢ্য 
লোকের সন্তানের! পাঠ্যাবস্থায় অর্থের অসদ্বযবহার 
করিয়! থাকে । বিশেষতঃ ইনি আবার অভিভাবক 
শুন্য হইয়া প্রলোভনপরিপুর্ণ কলিকাতায় অবস্থিতি : 
করিতেছিলেন । এই নকল নানা কারণ বিদ্যমান 
থাকাতেও তাহার পিতা স্পঞ্টভাবে তীহার চরিত্র 
সন্বন্ধে সন্দেহের কোর কথা না বলিয়৷ এরূপ পত্র 
লিখিয়ছিলেন। 

যোগেন্দ্রনাথ পত্র পাঠ করিয়া আঁপনার যর্থা- 
যথ খরচ ও উক্ত বাঁলকটার আদ্যেপান্ত বিবরণ 
সমেত সাহায্যদাঁনের কথা পুজা নুপুজ্বরূপে লিখিয়া 
দিলেন। পিত৷ এই অল্পবয়ন্ক সন্তানের দয়ান্দুভাঁব 
পরিজ্ঞাত হইয়া যারপরনাই আনন্দিত হইলেন 


৫৬ যোগেন্রনাথ মশিকের 


এবং তৎক্ষণাৎ প্রার্থিত অর্থ প্রেরণ পুর্র্বক 
আপনাকে সৎপুত্রলাভে কৃতার্থ জ্ঞান কগিয়া 
ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন। এই ঘটনাটা 
যখন ঘটে, তখন তাঁহার বয়ন ত্রয়োদশ বদর 
মাত্র । এরূপ অল্প বয়সে তিনি এত অধিক পরি- 
মাঁণে স্বর্গীয় ধনের আধিকারী হুইয়াছিলেন, ইহ! 
সামান্য সৌভাগ্যের বিষয় নহে । অনেক ধনশালী 
দানবীর আছেন, ধাহার। ইহাপেক্ষা আপন্নদশাগ্রস্ত 
ব্যক্তিকে উদ্ধার করিয়া পরমকারুণিক পরমে- 
শ্বরের অশেষ আশীর্বাদ লাভ করিয়াছেন, জগতের 
হিতার্থে দেহমন বিসর্জন দিয়া আত্মহাপ্ম] হইয়া- 
ছেন, এরূপ উদাহরণ অনেক দেখিতে পাওয়! 
যায়। যোগেন্দ্রনাথ দয়ার সেরূপ উচ্চ সোঁপানে 
অরোহণ করিতে নাই পরুন, তবে তীহাকে 
আমর! এই নিমিত্ত আন্তরিক ধন্যবাদ দিই যে,তিনি 
এত তরুণ বয়সে পরের ছুঃখে কাদিতে শিখিয়- 
ছিলেন। তাঁহার এইকপ নিঃস্বার্থ দান কত আছে, 
তাহ! লিপিবদ্ধ করিবার কোন উপায় নাই। 
কালসহকারে উক্ত বালক 'স্থশিক্ষিত ও বহুল ধনে 
ধনবান হুইয়। স্বদেশে অনেকগুলি শির বালকের 


জীবন-চরিত। ৫* 


অন্ন সংস্থান এবং বিদ্য/! শিক্ষার স্থবন্দোবস্ত 
করিয়ছেন। এক্ষণে তিনি জীবিত থাঁকিয়। 
মহানগরী কলিকাতায় বা করিতেছেন। 
যোগেন্দ্রনাথের এই অসামান্য দয়ার সঙ্ষে সঙ্গে 
আর একটা অতি শ্থন্দর সব্বজন-গ্রশংসনীয় গুণ 
সমস্ত হৃদয়কে ব্যাপ্ত করিয়াছিল । সেটা তাহার 
অবিচলিত সত্যানুরাগ। তিনি মুখে সত্য সত্য 
বলিয়া সত্যথাদী হইতে চাহিতেন না ; সত্য সম্বন্ধে 
বড় বড় কথা বলিয়া বা উপদেশ দিয়া সত্যানুরাগ 
প্রকাশ করিতে ভাল বাদিতেন না। তাহার 
জীবনের প্রত্যেক কার্য্যে কৃত ধর্মী ও প্রকৃত 
সাধুতা পরিলক্ষিত হইত। তিনি বাল্যকাল হই- 
তেই যখন হর নিকট যে বিষয়ে অঙ্গীকার 
করিতেন, তাহা যতক্ষন! পালন করিতেন, 
ততক্ষণ কেন গ্রকারেই নিরস্ত হইতে পারিতেন 
না। যেমন ভারবাহী ব্যক্তি আপনাদের নির্দ্িউ 
ভার গন্তব্যস্থানে পৌছিয়া ন। দিলে কোন 
প্রকারে নিশ্চিন্ত হইতে পারে না,সেইরূপ তিনিও 
অঙ্গীকৃত বিষয়টা যতক্ষণ ন। কার্ধ্যে পরিণত করি 
তেন, ততক্ষণ যেন তিনি কৌন ভারে ব্যাকুল 


৫৮ যোণেজ্রশাথ মল্লিকের 


হুইতেন| এক সময় কোন সহপাঠ্রী বালককে 
পুস্তক দিবেন বলিয়াছিলেন। অর্থের অশ্বচ্ছলতা 
বশঃ হউক, অথবা কোন কার্য্যগতিকেই হউক, 
তাহা দিতে বিলম্ব হইতে লাগিল; তাহার 
সছিত দেখা হওয়ায় অত্যন্ত লজ্জিত হইতে লাঁগি- 
লেন। একাঁরণ নিজের পুস্তকখাঁনি তাঁহাকে 
দরিয়া যতদ্দিন ন। বাটা হইতে টাকা আদিয়াছিল, 
ততদিন অপরের নিকট হুইতে পুস্তক চাহিয়া! 
পাঠাভ্যাস করিতে লাগিলেন । এরূপ পরহিতৈ- 
ফিতা এবং সত্যানুরাগ বাল্যকাল হইতেই তাহার 
অভ্যস্ত হইয়াছিল। এইরূপ চগিত্র লইয়। তিনি 
কৈশোরকাঁল অতিক্রম করিলেন। 





চতুর্থ অধ্যায়। 





কখোর কাল- বিবাহের বন্দ্ব_-রাঁজাবামপুব পিবাণী মিত্রবংশ_-খলশীরনীর 
বছবংশ--ফোিন্য প্রথা বিবাহ-প্রীমত্তী অধরম থির 
খাল্য চরিত্র--পথের কষ্ট | 


১২৫২ সাল হইতে মহীগ্রাণ যোঁগেন্দ্রপাঁথের 
জীবনের একটা নৃতন অধ্যায় আরস্ত হইল; স্থতরাং 
এই সময়ে তীহাঁর জীবনের অবস্থা কিরূপ ছিলি, 
তাহাও স্ুলতঃ আলোচনা করিয়। দেখা উচিত। 
তিনি এক্ষণে ত্রয়োদশ বর্ষে উন্নমিত হইয়াছেন । 
তিনি নিরীহ ভদ্রেপ্রকতির লোক ছিলেন । তাহার 
সকল কার্ধ্যই অতি বিশুদ্ধ ও স্গ্রণালীবদ্ধ ছিল।, 
তাহার চরিত্র আদর্শস্থানীয় ছিল। তীহাঁর তত- 
কালীন ধর্মানুরাগু দেখিয়া বোধ হইত, কালে, 
ইনি আরও ধর্্াপিপান্থ ব্যক্তি হইবেন। বাস্তবিক 
তিনি কোন এক ধর্মীবিশেষের পক্গপাতী ছিলেন 
না। তীহার পাঠ্যাবস্থা একালের একখানি 
রোজনামচা দেখিয়া! স্পউই অনুমিত হয় যে, 


৬৪ যোগেন্দরণাথ মল্লিকের 


তিনি সকল ধর্্রকেই অন্তরের সহিত ভাল বামি- 
তেন এবং যে ধর্শা হইতে যে কোন সত্য পাইতেন, 
তাঁহাই আগ্রহ সহকাঁরে গ্রহণ করিতেন। 
তিনি মিতাহা'রী ও মিতব্যয়ী ছিলেন,কিন্তু কার্পণ্য 
কাহাকে কহে, তাহা আদৌ জানিতেন না। 
দয়ার পাত্র দেখিলে তাহার হৃদয় উথলিয়! 
উঠিত। মিয়তই পরছুঃখ মোঁচনে ব্যস্ত থ/কিতেন। 
আতীয় বন্ধু বান্ধব ও গ্রতিনেশী সমূহের ছুঃখ 
দুরীকরণে নিরতিশয় আহলাদিত হুইতেন | অপিচ 
১২৫২ সালে তীহাঁর অন্তনিহিত সন্ভাব দকল 
বিশেষরূপে গ্রদ্ফটিত হইবাব আবর্সর আসিয়া 
যুটিল। এই বৎসরে তিনি বিবাহ করিলেন। 
অনেক উন্নতিশীল শিক্ষিত ব্যক্তি আছেন, 
ধাহারা এই বাল্য-বিবাক্কের নামে কর্ণে অঙ্গুলী 
এরদান করিতে কু্ঠিত হইবেন ন!। কিন্তু তাহাদের 
ইহ! বুঝ! উচিত থে, প্রচলিত বাল্য-বিবাহরূপ 
সামাজিক প্রণা্ীটী পরিণামচিন্তাশীগ্ল ব্যক্তিগণ 
কর্তৃক বহুকাল হইতে প্রচলিত হইয়া আসি- 
তেছে। ইহার £দাঁষগুণের পরিমাণ মানদণ্ডে 
তৌল করিয়া দেখিলে গুণভাঁগেরই গুরুত্ব 


জীবনশ্চরিত্র। ৬৯ 


দেখা ষাঁয়। বাল্যকালে পুজনীয় পিতা মাত 
ঘে ছুইটী সরল হৃদয়ের ভাবী সৌভাগ্যের প্রতি 
লক্ষ্য করিয়। একত্র সন্মিলিত করিয়! দেন, 
তাহারা যখন মুকুলিত অনুরাগপ্রভাবে একক্র 
থাকিতে থাকিতে ছুইটী নবীন সহকারমাধবীর 
গ্যাঁয় পরস্পরের সাঁহ্চর্য্যে এক হইয়া উঠে, 
তখন তাহাদিগের হৃদয় মধ্যে প্রণয়ের থে চিরস্থায়ী 
স্তর পড়িতে থাঁকে, বয়োধিকের বিবাহ প্রণালীতে 
কখনই তাহা হওয়া! সম্ভব নহে। বয়োধিকের 
স্বদ্দয়ের বৃত্ভিনিচয় সংমারের মাত গ্রতিঘাঁতে 
পক্কতা লাত করে। ম্বতরাং তখন ছুইটীর হৃদয় 
সম্পূর্ণরূপে এক না হইলেও হইতে পারে । এই 
জন্যই বলি, যদি দম্পতীর মধ্যে যথার্থ প্রণয়,শাস্তি 
ও বিশুদ্ধ সখ, মাঁনবোচিত উদ্যম, তেজন্বিত! 
প্রভৃতি উৎপাদন করাই বিধাছের মুখ্যতম উদ্দেশ্টা 
হয়, তবে বাল্য-বিবাহ যে, বয়োধিকবিবাহ 
অপেক্ষা অনেকাংশে শ্রেষ্ট, সে বিষয়ে আদে) 
সংশয় নাই। মহাত্মা জগন্নাথপ্রপাদ মন্লিক এই 
মতের সম্পূর্ণ পক্ষপাতী ছিলেনু। দারিদ্রো-ছুঃখ 
.বাল্য-বিবাহের একটী ব্ষিময়' ফল বটে, বিস্তব 
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লৌভাগ্যময়ী ভাগ্যলক্ষনী উ।হাব অদৃ- চির গ্রদন্ 
থাকায় তিনি সেদিকে দৃষ্টি রাখিবার কোন আর- 
শ্রকতা বোধ করেন নাই। 

তিনি পুত্রের বিবাহ দিবেন স্থির করায়, চতু- 
দ্দিক হইতে নান! প্রকার সংবাদ সহ ঘটক 
আদিতে লাগিল। পুর্বে তীহারা যখন মেছুয়া 
বাজারের বাঁটীতে অবৃস্থিতি করেন, তখন বর্দমাঁন 
জিলার অন্তর্গত রাঁজারামপুব নিবাসী দেওয়ান 
রামানন্দ মিত্র মহাশয়ের কনিষ্ঠ! কন্যার সহিত 
বিবাহের কথ। হয়। তখন উক্ত কন্যার বয়দ 
অঙ্গ; স্তরাঁং কাহারও মত না হওয়ায় সকলে 
এক প্রকার নিরস্ত থাঁকেন। পরে পুনরায় বিবা- 
হের নিগিত্ত নানা স্থান হইতে সম্বন্ধ আপসিতে 
লাগিল; কিন্ত জগন্নাথ বাবুর একটাও মনোনীত 
হইল না। কোথাও হয়ত গঠন-প্রণালী সুন্দরী, 
কিন্তু বর্ণজ্যোতি মনোজ্ঞ নয়; আঁবার যদি 
কোথাও গঠন ও বর্ণপ্রতিভা সুন্দর হুইল, বয়সের 
অসামগ্রম্ত হওয়ায় প্রীতিকপ্ধ হইল না। স্থতরাং 
এইবূপে বহুস্থান হইতে আগত শশ্বন্ধ বিচ্ছিন্ন 
হইতে লাগিল । এইরূপ অনেক পরিদর্শনের পর 
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বিধিনির্বরন্ধবশতঃ পুনরায় উক্ত রাঁজারামপুর 
নিবানী দেওয়ান রামানন্দ মিত্র মহাশয়ের কনিষ্ঠ। 
কন্যা পৌভাগ্যবতী শ্রীমতী অধরগণির সহিত বিবাহ 
সন্বন্ধ স্থির হইল । 

যোগেন্দ্রনাথ পিতার জ্যেষ্ঠ পুত্র, স্থৃতরাং 
ইহ্থীকে লইয়া “কুল” করিতে হইবে। ঈশ্বরের 
কুপায় এস্থলে সর্ধনাঁশকর কৌলিম্মপ্রথ| বংশো- 
চ্ছেদকারক তাঁহার দারুণ জকুটী দর্শাইয়া ভীত. 
করিতে পারিল না। এই দগ্ধপ্রায় বঙ্গভূমিতে 
কৌলিন্য প্রথার কারণ যে কত শত লজ্জাক্কর 
্বণিত পাণ সকল উৎপন্ন হইয়া কত লঙ্জান্ত 
বংশকে চির-উৎ্দন্ন করিতেছে, তাহা কে 
বলিতে পারে? এই দ্বৃণিত রীতি গ্রভাঁবেই অতি 
বিগুদ্ধ উদ্বাহ-সংস্কারও অতি কুৎসি ব্যভিচার 
বেশ পরিগ্রহ করিয়া “নি্ষলঙ্ক দম্পতী-প্রেমকে 
অতি অপবিভ্রর্ূপে পরিণত করিয়াছে। সেই পবিত্র 
ধিবাহ্বন্ধন এমন “শিথিল হইয়া পড়িয়াছে যে, 
এখন উহ! অনেকের উপজীবিকার প্রধান অবলম্বন 
হুইয়! উঠিয়ছে। এইরূপে ইহপরলোকের সর্ব্ব- 
ই নাশকর অধশ্মকে ধর্শোর, নামে” অভিহিত করিতে 
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কি সমাজের লজ্জা বোধ হয় না? ধন্য দেশা- 
চাঁর 1! এমন করিয়া আর কতদিন ছার দেশা- 
চারের মায়ায় অন্ধ হুইয়া অপূর্ণ মনুষ্যবিশেষের 
মনঃকল্লিত বিধাঁনের বশবর্তী হইয়া! সেই মঙ্গল।লয় 
ঈশ্বরের অজ্ঞ সাক্ষাৎসম্বন্ষে অবহেলা! করিবে? 
এরূপ কদাচার বিষধষের অবতাঁরণ। করিতেও 
লজ্জায় অধোবদন হইতে হয়। বর্তমান কাঁলে 
এমন কোন যুক্তি দেখিতে পাই না, যাহার 
প্রভাবে এই শীন্ত্রবিরুদ্ধ কৌলিন্য গ্রথ। রক্ষিত 
হইতে পারে; বরঞ্চ ইহার বিপক্ষে কত অত্যা- 
চাঁর চক্ষের উপর প্রতিনিয়ত বিরাজ করিতেছে । 
যাহাতে এই শান্ত্রবিরদ্ধ কুপ্রথ দেশ হইতে 
একবারে উন্মলিত হয়, তজ্জন্য দেশের সমগ্র 
পণ্ডিতমগুলীর চে! করা কর্তব্য! আর ভবি- 
ষ্যতের মুখ চাঁহিয়। থাকিলে হইবে না। পুত্র 
পৌন্রাদির মঙ্গলকাঁমন1 করিয়া ইহার উদ্মুূলনে 
নকলে বদ্ধপরিকর হুউন, নিশ্চয়ই সফলকাম হই 
বেন। সত্য চিরকালই অক্ষুণ্ণ থাকিবে । 

এদিকে যেমন, বিবাহের আমোদ আহ্লাদে 
গ্রাম আনন্দময় হইয়। উঠিল, দারুণ বর্ষাও মই 
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সঙ্গে আহ্লাঁদে উন্মত্ত হইয়া অবিরল ধারায় আঁন- 
ন্দীশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিল। মধ্যে মধ্যে 
দিনমণি দিবাকর মেঘাভ্যন্তর হইতে প্রকীশমান 
হইয়া আপনার অস্তিত্বের গ্রমাঁণ দিতে লাগিলেন। 
চতুর্দিকে মেঘ, দশদিক অন্ধকারময় ও পথ সকল 
কর্দমযুক্ত করিয়া প্রার্ট্রাজ আপনার বিজয়- 
পতাকা উড়াঁইতে লাগিলেন। মেঘের গভীর 
গঞ্জন, খিছ্যুল্পতাঁর ক্ষণিক প্রভ1 এবং ভীষণ বষ্র- 
নাঁদ বিবাহের বাঁদ্যরোলের সহিত মিলিত হইয়া 
দ্রিলয় শব্দায়মান করিয়া তুলিল। অনবরত 
মুপলধারে "ৃষ্টিপাত হওয়াতে নদ নদী সরোঁবরাদি 
বর্ধিতায়তন হইতে লাগিল। স্থানে স্থানে সরিৎ- 
শাখা সকল ভীষণ বেগে কুলক্ষয় করিতে করিতে 
জনপদ সকল জলমগ্ন, করিতে লাঁগিল। ময়ূর 
ময়ুরীগণ নবীন জলদাঁগমে আহনাদে পুলকিত হইয়া 
স্থদৃশ্ঠয পুচ্ছ-কলাপ বিস্তার পুর্ব্বক নৃত্য করিতে 
লাঁগিল,। প্রাৰৃট্বায়ু কদন্ব, কেতকী, মালতী 
প্রভৃতি নানাবিধ তরুলতা! সমুহের বিকিত কুস্থ- 
মাবলীর মৌগন্ধ হরণ করিয়া সূলিলকণা সহ চারি- 
দিকে বিতরণ করিতে লাগিগি। কোন স্থানে 
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কেকাঁরব, কোথাও বা ভেকগণের কর্কশরব শ্ুত 
হইতে লাগিল ; নক্ষত্রগণ-পরিবেষ্িত চন্ড্রমা৷ আর 
গগনমণ্ডলে দৃপ্িগোঁচর হয় না। এইরূপে ছরন্ত 
বর্ষা খু প্রচণ্ড বেগে পৃথিবীতে আবিভূতি হইয়া 
ক্রমে আনন্দজনক বিবাঁহকে নিরানন্দময় কি- 
বাঁর উপক্রম করিল। ধশাট্য জমিদার মহাশয়ের 
এই সর্বপ্রথম পুত্রের বিবাহে নানাস্থান হইতে 
নাচ তাঁমাসা ও বাদ্যাদি আসিয়। দীর্ঘকাল আমোদ 
চলিবে, ইহা অনুগত ব্যক্তিগণ বন্ুদ্িনাবধি আঁশ! 
করিয়াছিল; কিন্তু বর্ষার অত্যধিক উৎপীড়নে 
তাঁহাদের অন্তরে বিষম আঁঘাঁত লাগিয়ছিল। 
ক্রমে বর্ধার প্রথম আবেগ কিঞ%িৎ কমিয়। আসিলে 
সকলেই নবীনতর উৎদাহে উৎদাহিত হইয়া 
আনন্দের একটানা আোতে গা ভাঁপাইয়া দিল । 
কলিকাতা ও তৎপাশ্বন্থ স্থানসমূহের এরূপ 
অনেক ধনাঢ্য ব্যক্তি আছেন; ধাছার| তাহাদের 
সন্তান সম্ভতির বিবাঁহ উপলক্ষে এত অধিক টাকা 
নাচতামানা, বাজি প্রভৃতি অনর্থক বিষয়ে ব্যক্স 
করেন যে, সেই মুমস্ত অর্থ সংগৃহীত হইয়! সাধা- 
রণের হিতার্থে কোন গুভকর কার্যে বিনিয়োজিত 
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হইলে বঙ্গদেশ কেন, আজ ভারতের নাঁনাস্থঠানে 
গবর্থমেন্ট-সংস্থাপিত সংস্কৃত বিদ্যামন্দির বা অনাথ- 
টিকিৎসাঁলয় সদৃশ কত বিদ্যালয়, কত চিকিৎ- 
সালয় সংস্থাপিত হইত, তাহ। নির্ণয় করা স্বকঠিন) 
কতশত লোক কৃতবিদ্য হইয়। স্বদেশ ও অন্যান্য 
দেশের অশেষবিধ মঙ্গল সাধনে দীক্ষিত হইতেন ; 
কত অনাথ আসন্নদশা গ্রন্ত ব্যক্তি মময়োচিত উপ- 
কার প্রাপ্ত হইয়া! তীহাঁদের মঙ্গলার্থে মঙ্গলময় 
বিভুর নিকট আশীর্বাদ প্রার্থনা করিত এবং সেই 
সকল কার্ধ্য সাধারণের ক্ষণিক স্থুখের কারণ না 
হুইয়! চিরস্থায়ী সুখের নিদান হইয়! 'উঠিত। 
কিন্তু এই সদিচ্ছা ভীঁহাদিগকে দেন, এমন হ্ৃদয়- 
বান লোক ধনশাঁলী মহাশয়দিগের মন্ত্রণাগুহে 
সচরাচর স্থান পাঁন মা। তীহাদের আমোদপ্রিয় 
হৃদয়ক্ষেত্রে এপ হমহান্‌ কার্য্ের বীজ উপ্ভ 
করিতে কেহই সাহপী হন না। জগন্নাথপ্রসাদ 
যদি কাহারও উপযুক্ত পরামর্শ লইয়! এই বিবা- 
হেপিলক্ষে রাশি রাশি অর্থ বৃথা আমোদে ব্যয় না 
করিয়! যথার্থ দেশছিতকর কান কার্ষো ব্যয় 
করিতেন, তাহা হইলে গ্লেই সুখময় বিবাহের 
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উপর অতীতের স্তর যতই কেন পড়ুক না, আজও 
তাহা নৃতনের ন্যায় আমোদ প্রদান করিত। 

রজারমপুর নিবাসী মিত্র মহাশয়ের] অতি 
প্রাচীন, সন্তরান্ত ও বনিয়াদীবংশ। এই বংশের 
আচার ব্যবহী'র রীতি নীতি সর্বজন-প্রশংসনীয় | 
ইহাদের প্রায় সকলেরই হুদয়মন্দির বিশুদ্ধ 
ধর্মভিষণে বিভূষিত। জর্ধনাশকর পাঁনদোষ 
কখনও ইহীদের পবিত্র বংশকে স্পর্শ করিতে 
পারে নাই। 

মহাত্মা রামানন্দ মিত্র বর্ধমান রাঁজসংসারে 
দেওয়ানী কার্য করিতেন। স্থতরাং তিনি দেও- 
যান বলিয়াই বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিলেন। ঈশ্ব- 
বের কৃপায় তীহার আটটা পুত্র ও ছুইটী কন্যা] 
সন্তান হয়। তাহার প্রথম পুত্রের নাম রাধা 
গোবিন্দ, দ্বিতীয় গেপালগোঁধিন্দ, তৃতীয় বিজয়- 
গোবিন্দ, চতুর্থ ঃদোলগোবিন্দ, পঞ্চম জয়গোবিন্দ, 
ষষ্ঠ প্রাণগোবিন্দ, সপ্তম ধনগোবিন্দ ও অষ্টম 
প্রিয়গোবিন্দ। কন্যাঁদ্ধয়ের মধ্যে এরথমার নাম 
নবীনকিশোরী ও দ্বিতীয়ার নাম অধরমণি। ইস্ীরা 
সকলেই হথশিক্ষিত ও সচ্চরিত্র । ইহীদিগের মধ্যে 


জীবন-চরিত ! ও 


চতুর্থ দোলগ্রোবিন্দ বাবুর মধ্যম পুত্র শ্রীমান্‌ 
মোহিনীনাথ গিব্র, মহাত্স যোঁগেন্্রনাথের মধ্যম 
ভ্রাতা বাবু নগেন্দ্রনাথ মল্লিকের কনিষ্ঠা কন্যা 
জ্রীমতী গ্রিরিবালাকে বিবাহ করিয়া বর্তমান 
মল্লিকবংশের মুখ্যতম সত্বাধিকারী হইয়াছেন । 
ইনিও অতি সদাশয়, বিনীত ও শিক্ষিত এবং 
স্থানীয় লেক মগুডলীর গ্রীতিভাজন হুইয়াছেন। 
কন্যযাদ্ধয়ের মধ্যে প্রথম! কন্যা ভ্রীমতী নবীন- 
কিশোরী হুগলী জিলার অন্তর্গত খল্সিনী নিব।মী 
মহাত্মা দ্বারকানাঁথ বন্থুর সহিত বিবাহিতা হুন। 
উক্ত পরিণর্য়র নিদর্শন স্বরূপ শ্রীমান্‌ চন্দ্রনাথ বন 
ও শ্রীমান্‌ মনীন্দ্রনাথ বন্থ অদ্যাপি বর্তমান থাকিয়া! 
আপনাঁদিগের স্থমহান্‌ বংশের পরিচয় প্রদান 
করিতেছেন। মহাত্মা, চন্দ্রনাথ বাবু একজন 
স্থুশিক্ষিত ধর্্মপরায়ণ ব্যক্তি | কনিষ্ঠা কন্যা 
শ্রীমতী অধরমণি আঁন্দুল ও তৎগ্রাকন্ততী গ্রাম 
সমুহের এবং মল্লিক সংসারের লঙ্গীপ্তরী 
হইয়া! মহানৃহ্ৃদয় যোগেক্দ্রনাথের অঙ্কশায়িণী 
হন। ইনি যেমন পরম র্ুপবতী, সেইরপ 
স্বামীর সহিত তুল্য, প্রক্কৃতিবিশি্টা। পরের 


ণ০ যে।গেন্্রনাথ মপ্লিকেষ 


জন্য এ রমণীর হৃদয় স্বতঃই কাদিয়া উঠে। এমন 
কি, তিনি পরের দুঃখ মোচনের নিমিত্ত আত্মস্থ 
বিপর্জনেও বিষুখ হুন না। ঈশ্বব যোগ্যের সহিত 
যোঁগ্যের সম্মিলন করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি 
বাল্যাবস্থা হইতেই স্বামীর হিতকর কার্ধ্যকলাপে 
সহানুভূতি দেখাঁইতে ক্রটি করিতেন না। যিনি 
ইহীর স্বাভাবিক পৌম্যভাঁব ও শিষটচার একবার 
প্রত্যক্ষ করিবেন, তিনিই ইহাকে আদ্ধা না করিয়া 
কোন ক্রমেই নিরস্ত হইতে পারিবেন না। রমণী- 
স্বভাব-স্থলভ দেবতা ও ত্রাক্মাণে ভক্তি, গুরুজনের 
সেবাশুআীঁষা ও অকৃত্রিম ্বামীভক্ভি প্রভৃতি গুণ- 
নিচয়ে তীহার হৃদয়ক্ষেত্র নিয়তই বিভূমিত | 

যখন গ্ত্রীমান্‌ যোগেন্দ্রনাথের সহিত শ্রীমতী 
অধরমণির বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হয়, তখন অধর- 
মণির বয়স একাদশ বৎসর মাত্র । উভয়ের বয়নে 
ছুই বৎমরের পার্থক্য ছিল । স্থতরাঁং বয়সের 
সামগ্রস্ত উপযুক্ত হুইয়াছিল। মানসিক ব্বৃভি- 
নিচয়ের উন্মুখেই উভয়ের হৃদয় একত্র হইয়া কর্ম 
ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হুইল। ন্ামী ও স্ত্রীর পরস্পর 
সমবয়স্কত1 যেমন উভয়ের গ্রেমাধিক্যের কারণ 


যোগেন্ছুনাথ মল্লিকের ৭১ 


হইয়া! উঠে, তেমনি তাঁহাদের বয়ঃক্রমের অধিক 
ন্যুনাধিক্য ঘটিলে বিষময় ফল ফলিয়! থাকে । 
মনুষ্যের যেসন দিন দিন বয়োর্দ্ধি হয়, সেই 
সঙ্গে তাহার শরীর ও মনের অবস্থাও দিন দিন 
পরিবর্তিত হয়। এইজন্য সমবয়স্ক প্রণয়ী-যুগ- 
লের অন্তঃকরণের ভাব ও গতি যেরূপ একত্র 
মিশ্রিত হইয়। অধিকতর প্রণয় সর্ণারিত করিয়া 
থাঁকে, বয়সের অধিক তারতম্য ঘটিলে প্রণয়ের 
সেরূপ গাট়ত। পরিলক্ষিত হয় ন1। 

ভর্ত। ও ভার্য্যার বয়ঃক্রমের বিপর্ষ্যয় খটিলে 
কেবলমাত্র" যে স্চাঁরু বয়স্যভাঁব সমুত্পন্ন হয় না, 
তাহা নহে । ইহাতে আর একটী ভয়।নক অনিষ্টের 
সুত্রপাঁত হইয়া থাকে । পিত1 মাতাঁর শারীরিক 
ও মানসিক গতি বিভিন্ন প্রকার হইলে তাঁহা- 
দের সন্তান সম্ভতিও স্থলক্ষণসম্প্ন নির্দোষ- 
প্রকৃতি হয় ন1। স্ৃতরাং এক বিবাহ্‌-গ্রণলীর 
অবিশুদ্বতায় চিরন্তন বংশগৌরবের অপলাপ 
হুইয়। থাকে । কিন্ত কি আশ্চর্যের বিষয়, 
আমরা বছুকীলাবধি এই সর্ব্বনাশকর কুরীতি- 
পাশে আবদ্ধ থাকিয়! চক্ষের "উপর কত অনিষ্ট 


৭২ যোগেন্্রন।থ মললিক্ষেব 


প্রত্যক্ষ করিতেছি ; তথাপি এই কুপ্রথারূপ বিষম 
পাপের আংশিক প্রতীকারের নিমিত কিঞ্িন্মাত্র 
চেষ্টাও করি না । যেন একেবারে অটল অচল 
হিমাচলের ন্যায় নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রা যাইতেছি। 
ভ্রমেও ভাবিতেছি না যে, পরম ম্যায়বাঁন্‌ পরমে- 
শ্বরের শুভকর নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া আমাদের 
স্থখ পৌভাগ্যের নিমিত্ত অশেষ উপায় অবলন্বন 
করিলেও উন্নতি হওয়া দূরে থাকুক, বরং ক্রমশঃ 
বংশপরম্পরাঁয় অধিকতর অবনতির দশায় নিপতিত 
হইয়া একবারে উৎমন্ন যাইব | সৌভাগ্যের বিষয় 
এই যে, সরলহ্ৃদয় যোগেন্্রনাথকে এক্িপ কুফল- 
জনক বিবাহপ্রণাঁলীর দারুণ আঁঘাঁত সহ করিতে 
হয় নাই। ও ও 

বলা বাছল্য যে, এই বিবাহ বর্ধমানে সম্পন্ন 
হইয়াঁছিল। বিবাহের পরদিন সকলে আন্দুলা- 
ভিমুখে রওনা হইলেন। রাঁজাঁরামপুর যাইতে 
হইলে পথে দামোদর নদ অতিক্রম করিয়। যাইতে 
হয়। বর্দমন যাইবার কালে দামোদর যেরূপ 
ভাব অবদন্বন করিয়াছিল, আসিবার সময় দেখা 
গেল যে, সেই দামোদর আরও উগ্রতর মূর্তি 


জীবন-চৰিত। ৭ 


পরিগ্রহ করিয়! দমস্ত ভূভাগ গ্রাম করিবার উপ- 
ভ্রম করিয়াছে! গমনকালে যে স্থান বিশ্রাম- 
লাভের স্থান ছিল, এখন সেই স্থান দামোদরের 
সব্ধরগ্রাদী উদর মধ্যে অবস্থান করিতেছে । তাহার 
ছু্দমনীয় অবিরাম গতির ভীষণ বেগে তীরস্থ 
গ্রকাও প্রকাঁও বৃক্ষ, কৃষকরৃন্দের বহুযত্বে রক্ষিত 
পর্ণকুটীর ও তাহাদিগের জীবনোপায়ের একমাত্র 
অবলম্বন গে। সকলের জীধনোপায় তৃণরাশিগ্রভূতি 
তৃণখণ্ডের ন্যায় চলিয়া যাইতেছে । দেখিতে 
দেখিতে কোথাও তীরস্থ বালুকাস্তুপ নদীগর্ভে 
বিলীন হুইঈইতে লাগিল ) কোথাও বা সমতল ভূমি- 
খণ্ড হঠাৎ গভীর খাঁদে পরিণত হুইয়। বহুসংখ্যক 
জীব জন্তর সর্ধবনাশের কারণ হুইয়৷ উঠিল। 
বিবাহের পর দ্বিতীয় দিন বর্ষার প্রকোঁপে 
পথের এরূপ ছুরবস্থা 'হইয়াছিল যে, বাহকেরা 
আঁমিতে আসিতে যাঁনসহ বরকে কর্দামে পাতিত 
করে। সৌভাগ্যের বিষয়, তাহাতে বরকে বিশেষ 
আঘাত লাগে নাই। কিন্ত ইহাতে নিরীহ যান- 
বাহিদিগের অনৃষ্টে বিষম আঘাত লাগিয়াছিল। 
ন্েহপ্রবণ জগন্নাথ বাবু পুত্রর্সেহে একেবারে অন্ধ 


ও যোগেকন্্রনাথ মান্পকের 


হইয়া হিতাহিত জ্ঞানশুন্য হইয়! নির্দ্দোধী বাহক- 
গণের উপর গীড়ন করিতে লাগিলেন! পিতার 
এই অবৈধ ব্যবহারে দয়াল-ন্ৃদয় যোগেন্্রনাথের 
প্রাণ কীদিয়! উঠিল। তিনি ভয়ে স্বয়ং পিতার 
নিকট কোন কথা বলিতে ন। পারিয়। বরযাত্রীয় 
কোন ভদ্রলোককে তাঁহাদের মুক্তির নিমিত 
বিবিধ প্রকার অনুনয় বিনয় করিতে লাগিলেন । 
উক্ত ভদ্রলোকটা বিশেষরূপ অনুপোধ করাতে, 
তাহার। মুক্তিলাভ করে। সেই দিন অপরাহ্ণ 
চারি ঘটিকার সময় বর্ধমান জেলার অস্ত- 
গর্ত চকদিধীর হরিপিংহ মহাশয়ের ব€টাতে উপ- 
স্থিত হন। একে পথ পর্যটনের বিষম কষ্ট, 
তদুপরি পুর্ব দিনেন্ন অনিদ্রাজনিত শরীর- গ্লানি, 
তৎসঙ্গে আহারের অনিয়ম প্রভৃতি কারণে, 
সকলেই অত্যন্ত শ্রাস্ত হইয়া উঠিলেম। সুতরাং 
এী দিবদ তীহার। উক্ত পিংহ মহাশয়ের বাটীতে 
আবন্থান করিলেন। হরি বাঁবুর সহিত উক্ত গিত্র 
মহাশয়ের বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। তিনি যথোচিত 
আগ্রহের সহিত .ইহ্থাদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া- 
ছিলেন। 


জীবন-চরিত। ণ৫ 


পর দ্িধম অর্থাৎ বিবাহের পর তৃতীয় দিবসে 
হুগলী জেলার অন্তর্গত ইলিপুর গ্রামে কথিরাঁজ 
শ্রীযুক্ত হরনাথ গুপ্ত মহাশয়ের বাটাতে সদলে উপ- 
স্থিত হন। উক্ত কবিরাঁজ মহাশয় মল্লিক বাবুদের 
বাঁটীর গৃহচিকিৎনক ছিলেন? স্কৃতরাঁং জগন্নাথ 
বাঁবুর সহিত তাঁহার বিশেষ সৌহার্দ ছিল গুপ্ত 
মহাশয়ের বিশেষ আগ্রহে বরযাত্রীগণ এ দিবস 
তাহারই বাঁটীতে অবস্থান করেন। বিবাহ রাত্রি 
হইতে এ দিন মনুষ্য-ভীবনের একটী উৎসবের 
দিন। এই অতুল আনন্দদায়ক উৎসবের নাঁম 
কাঁহীরও স্্দয়ে জাগরিত হুইল নাঁ। ধকলেই 
আহারাঁদির পর পথপর্ধ্যটনের ক্লান্তিতে শ্রান্ত 
হুইয়। নিদ্রাদেবীর কোমল ক্রোড়ে আশ্রয় লাভ 
কুরিবার উদ্যোগ কন্ধিতে লাগিলেন । জগন্াথ- 
গ্রসাদর সহদা বলিয়া! উঠিলেন যে, “আজ ফুল- 
শধ্যার দিন, কাঁহাকে বল, যেন বর-ক*নের শধ্যায় 
কিঞিৎ ফুল দেওয়া হয়।” এই কথা শুনিয়া 
উক্ত হুরনাথ কবিরাজ মহাশয়ের অক্পবয়স্থা,পুক্র- 
বধু অনেক অনুসন্ধানের পর কোথাও কোন পুষ্প 
- প্রাণ্ড না হও্যায় অগত্যা বার্ডীর পার্থ একটা 


৮ 


৭৬ যোখেন্্রনাথ মন্মিকেব 


পচা পুখুর হইতে গোঁটাকত কলম্বী পুষ্প আনিয়া 
বরের শধ্যায় দিয়া গেলেন। এইরূপে সৌগরন্ধ 
পরিপূর্ণ কলম্বী পুষ্প লইয়া নব-গ্রণয়িণীর সে 
রাত্রি অবসান হইল। পরদিন তাহার! নিির্ববাদে 
আন্দুলে আদিয়। উপস্থিত হইলেন। 
এদিকে বর আসিতে বিলঘ্ঘ দেখিয়! বাড়ীর 
সকলেই চিন্তামগ্ন হইয়াছিলেন। দুরস্থ আত্মীয় 
ব্যক্তির প্রত্যাগমনের বিলম্ব দেখিলে সাধারণতঃ 
মনোমধ্যে নানাবিধ কু-চিন্তা আসিয়া থাকে, 
বিশেষতঃ বর্ষার আতিশধ্/, তদুপরি দামোদরের 
প্রচণ্ড বন্যা | প্রায়ই ইহার ভীষণ আোতে শত শত 
লোকের অমূল্য জীবনকে গ্রাস করিয়া থাকে । 
এইরূপ নাঁন। প্রকার কু-চিন্তা আদিয়া স্সেহ-প্রবণ 
মাতৃ-প্রাথকে সহজেই ব্রাকুল করিয়। তুলিল.। 
কত্রী ঠাকুরাণীর দুঃখে সকলেই ছুর্শখিত হইয়! 
আনন্দময় সোনার সংসারকে যেন একবাঁষে ছুঃখ- 
ময় করিয়! তুলিল। এমন গময় আনন্দের ভূফাম 
তুলিতে তুলিতে মহাঁদম1রোছের সহিত দম্পতী 
বাটাতে আঁদিয়। - উপস্থিত হইলেন। তখন 


লি 


আর আহ্লাদের ইয়ন্তা রহিল না; সকলেরই 


জীবন-চরিত্র । 2৭ 


বদনে প্রগন্ন ভাব প্রকাঁশ পাইল । খাহারা 
ক্ষণকাল পুর্ধেব কাঁল্পনিক অমর্গজলের ভাবনায় 
অশ্রজলে বক্ষঃস্থল ভাসাইতেছিলেন, এখন 
দেখিতে দেখিতে তাহাদের সেই শেকাঞ্রুঃ আন- 
ন্দাশ্রুতে পরিণত হুইল । নিরানন্দযয় বিষাঁদ- 
চ্ছায়! কোথায় পলাইয়া গেল । ইহার পর পাঁচ 
ছয় দ্দিন ব্যাঁপিয়। নব-বধুর পাকম্পর্শ-জনিত 
মহ! সমারোহ ব্যাপার চলিতে লাগিল । ব্রা 
স্বয়ে ব্রাঁঙ্গণ ভোজন, আত্মীয় বন্ধুবান্ধব ভোজন, 
অতিথি-অভ্যাগত-দৎকার, কাঁপ্গালী ভোজন ও 
বিদায় প্রন্থৃতি কার্ধ্য অত্যধিক আঁড়ম্বরের সহিত 
সম্পন্ন হইয়াছিল । 


পঞ্চম অধ্যায় | 


০১০০০ 


বাল্য-প্রকাভি--আমত্তী অধবমণিব সুশীল যোগেন্্রনাথেব বিদযীলষেব 
প্স্তাবনা-_অন্মদ্দেশের চতু্গাঠীর অধানক-_মিশনরী মহাতআ।- 
দিগের ব্যবহাঁর-বিদালিয়ের উন্নত্তি--নামকরণ-_বিদ্য 
লঘের সম্পাদক পরিবর্তন--জুখিলী স্কুলের 
উৎপত্তি ও বিনাশ-_কুও বাবুদের 
হস্তে বিদ্যায় শমর্পণ। 


পূর্বেবেই বল! হইয়াছে যে, সুধীর ধৌগেন্দ্রনাথ 
বাল্যকাল অতিক্রম করিয়া স্থখময় যৌবনে পদা- 
পণ করিয়াছেন । গগনমগ্ডলে চক্দরোদয় হইলে 
প্রদোষকাল যেমন রমণীয়ূতা সম্পাদন করে ও. 
কুম্থমোদগমে কল্পরৃক্ষ যেরূপ অপূর্ব শ্রী পরিগ্রন্ 
করে, যৌবনোন্মেষে যোগেন্দ্রনাথও সেইন্ধপ 
বিমল সৌন্দর্ষ্যে বিভূষিত হইয়া! পরম রম্ণীয়তা 
ধারণ করিলেন। বক্ষঃস্থল ক্রমশঃ বিশাল 'ও সমু- 
মত হইল) উরুদ্বয় মাংসল, ভূজযুগল সুদীর্ঘ ও 
্দ্ধদেশ উন্নত হইয়া উঠিল। এই সময়ে তাহাকে 


জীবন-চরিত। পি 


দেখিলে প্রকৃত বীরপুকষ বলিয়। বোধ হইত। 
একটা চলিত কথা আঁছে,_-বিবাঁহের জল 
পাইলে ম(নবের দেহজ্যোতিঃ অধিকতর দৌন্দর্যয- 
শালী হইয়া থাকে 1” আমাদের এই নব দৃম্প- 
তীর পক্ষে তাহাই ঘটিয়াছিল। যাই হৌক্‌, 
বিবাহের পর ঘোগেন্দ্রনাথ পুর্রের ন্াঁয় বিদ্যা 
শিক্ষার্থে পুনরায় কলিকাতা যাত্রা] করিলেন । 
অনেকেরই মত, বাল্যকালে বিবাহ দিলে 
বালকের প্রায়ই বিদ্যা শিক্ষায় অহনোধোদী 
হুইয়! থাকে) অত্যধিক বিলাঁসপ্রিয় হইয়া নিয়- 
তই শারীরিক ঘৌন্দর্য্ের প্রতি লক্ষ্য করে। 
বিশেষতঃ বঙ্গদেশবানী অনেক ধণকুবেরদিগের 
পুত্রগণকে প্রায়ই উক্ত সংক্রামক রোগে আক্রান্ত 
হইতে দেখা 'যায়। চরিত্রবান যোগেন্্রনাথের 
-হৃদ়ক্ষেত্র এরূপ সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হয় 
নাই। তিনি ধণী ব্যক্তির আদরের সন্তান ছিলেন 
বটে) কিন্তু এক' দ্রিনের জন্য কেছ তাঁহাকে 
অযথ। অহঙ্কার গ্রকাঁশ করিতে দেখে নাই। 
তিনি ইচ্ছা করিলে বিলাদিতাঁর একশেষ প্রদর্শন 
করিতে পারিতেন ; কিন্ত তাছার চিত্ক্ষেত্র এরপ 


৮5 যোগেন্্রনাথ মল্লিকের 


নিষ্পৃহতার আধার ছিল যে, বিলাসিন্্রব্য তাহার * 
চক্ষুশুল ছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যোগেক্জ 
নাথের প্রকৃতি নিয়তই বিলাঁদের প্রতিকূলে 
যাইত । তীহার এরূপ হইবার প্রধান কারণ এই 
যে, তিনি স্বজাতীয় রীতিনীতির অত্যন্ত পক্ষপাতী 
ছিলেন। এই বিষয়ের একটী জ্বলন্ত উদাহরণ 
উহার জীবনের মধ্যাবস্থায় সংঘটিত হইয়াছিল । 
যথাঁনময়ে তাহার সমাবেশ করিয়া পাঁঠকবর্গকে 
অবগত করাইব। 

এই সময়ে তিনি দ্বিগুণ উৎসাঁহের সহিত 
বিদ্যাশিক্ষা আরম্ভ করিলেন। পুর্বেবেঘঘযেমন বহ- 
সরে ছুইবার বাটী আসিতেন, এখনও নেইরূপ 
নিয়মে বাটা আমিতে লাগিলেন। তীহাকে অন্য 
সময়ে বাঁটা আসিবার নিমিত্ত অনুরোধ করিলেও _ 
বিদ্যাশিক্ষার অনুরোধে তাহ! প্রতিপালন করিতে 
পারিতেন না। বিদ্যাশিক্ষা বিষয়ে যেমন তাহার 
আগ্রহ ছিল, সেইরূপ তিনি নত্তা ও সহিষু- 
তাদ্দি গুণেও ভূষিত ছিলেন । যদি কোন দিন 
কোন কাধ্যগত্িকে রদ্ধনাদির বিলম্ব হুইত, 
তাহাতে কাহারও উপর ক্রুদ্ধ বা আসন্তষ্ট হওয়া 


জীবন-চবিত | ৮১ 


দুরে কথা, বরং তিনি অল্লান বদনে সামান্য 
“ভাঁতে ভাঁত* মাত্র উপকরণ অবলম্বনে আহার 
করিয়! বিদ্যালয়ে গমন করিতেন । 

পুর্ব্েই উক্ত হইয়াছে, যোগেন্দ্র নাঁথের আর 
ছুইটী সহোদর ছিলেন। যখন যোগেন্দ্রনাথের 
বয়ন দাত বৎসর, তখন শ্রীমান্‌ নগেন্দ্রনাথ ভূমিষ্ঠ 
হুন। গাঁচ সাঁত বৎসরের বালকের কার্য্যপ্রণালী 
দেখিলে জানিতে পারা যায় যে, সে ভবিষ্যতে 
কিরূপ প্রকৃতিবিশিউ হইয়া! জীবিতক।ল অতি- 
বাহিত করিবে। 

নগেক্জখনাথ বাল্যকাল হইতেই অতি চঞ্চল- 
স্বভাব ব্যক্তি ছিলেন। বিদ্যাশিক্ষায় বিশেষ মনো 
যোগী ছিলেন না। নিয়তই ক্রীড়া প্রত্ৃতি 
_আমোদজনক কার্যে, জীবনের অমূল্য সময়কে 
বৃথা ক্ষেপণ করিতেন । যখন ইহীর বয়স ছয় বশ 
সর, তখন যৌগেক্জসনাথের বিবাহ হয় । ফোন 
বাবুর বিবাহোপলক্ষে যে সকল অনাহূত অতিথি 
ও নীচকুলোস্তব কাঙ্গালী অপিয়াছিল, তিনি 
তন্মধ্যে কতকগুলিকে ডাফিয়! জিজ্ঞাসা! করিলেন, 
“তোমাদের সকলের চিঠি “আছে?” তাহারা 
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বালক দেখিয়া হাঁদিতে হাঁপিতে কেহ বলিল 
চিঠি আছে, কেহ বলিল' চিঠি নাঁই। যাহারা 
চিঠি আছে বলিয়।ছিল, তাহাদিগকে তিনি অতি 
যত্বের সহিত এক পার্খেলইয়৷ গিয়া বসাঁইলেন; 
আর যাঁহীর। চিঠি নাই বলিয়াছিল, তাহাদিগকে 
অপর পার্খে দাড় করাইয়! গ্রহার করাইলেন। 
তাহার! ব্যাকুল হইয়া কর্তৃূপক্ষকে অবগত করা- 
ইলে তবে তিনি নিবৃত্ত হন। নগেন্দ্র বাবু ক্রমে 
ক্রমে বয়োরৃদ্ধি সহকারে বার তের বৎসরে উন্ন- 
মিত হইলেন বটে, কিন্তু তদনুরূপ্‌ বিদ্যাশিক্ষা 
করিতে পারিলেন না। এই সময়েখ তাহাকে 
যোগেন্দ্র ঘাবুর প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে নিযুক্ত করিয়! 
দেওয়া হইল। 
ইহার বুদ্ধি অতি তীন্ষু ছিল ) যে বিষয় এক_ 
সবার দেখিতেন বা অধ্যয়ন করিতেন, তাহা আর 
ভূলিতন না। কথিত আছে, যে দিন তিনি 
মনোযোগের সহিত পাঠাভ্যাস করিতেন, সে দিন 
শ্রেণীর অর্ধবগ্রথম স্থান অধিকার করিতেন। 
ছুঃখের বিষয় এই যে, লেখা পড়ায় তিনি বিশেষ 

যত করিতেন না । এজন্য উপযুক্ত বিদ্যা লাভ ' 


জীবন-চরিত্ব। ৮৩ 


করিয়া আপনার ছুর্দমনীয় গুবৃত্ভি পকলকে দংঘত 
করিতে পারেন নাই। যদিও বালম্বভাঁব-স্থলভ চঞ্চ- 
লতাবশতঃ তাহার স্থতীক্ষ বুদ্ধিরৃর্ভিকে সকল দময়ে 
কাধ্যকরী করিয়। তুলিতে পারেন নাই বটে? কিন্ত 
তাহার চরিত্রে একটী মহান গুণ ছিল, যে গুণ 
সকল দোঁধকে আচ্ছন্ন করিয়া তীহার জীবনকে 

ংসারের অশেষ স্থখের কারণ করিয়! তুলিয়াছিল, 
তাহা অকৃত্রিম ভ্রাতৃপ্রেম । অশ্বজের নিকট 
বিনয় ও শিষ্টাচারের একশৈষ প্রদর্শন করিতেন । 
তাহার প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন এবং যখন 
যাহ! আদেশ করিতেন, অবিলম্বে তাহ! সম্পাদন 
করিতে ক্রুটি করিতেন না। জ্যেষ্ঠের প্রতি 
কনিষ্ঠের যেরূপ ব্যবহার করা কর্তব্য, সে বিষয়ে 
তাহার কিছুমাত্র ব্যতিক্রম হইত না। অধিক 
কি, মগেন্্র বাবু বাঁল্যাবস্থায় ভ্রাতৃিবৎসলার 
আদর্শ ছিলেন, ইহা বলিলেও অত্যুক্তি হর্্ী না। 
তিনি যে কেবল অগ্রজেরই প্রতি এরূপ ব্যবহার 
করিতেন, তাহ! নহে; জ্যেষ্ঠ ভাতৃজায়াঁর প্রতিও 
তাহার যথাযুক্ত ব্যবহারের অপচয় লক্ষিত হইত 
'না। লক্ষণ, রামচন্দ্রও সীতা দেবীর প্রতি যে 
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অমানুষেয় ভক্তি ও অকৃত্রিম শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া 
জগতে ভ্রাতৃপ্রেষের উপমাস্থল হইয়[ছেন, নগেন্দ্ 
বাঁবুও বাল্যাবস্থায় মেইরূপ যোগেন্দ্রনাথের ও 
অধরমণির্‌ প্রতি সৌভ্রাত্র প্রদর্শন করিতে ক্রি 
করেন নাই। বিস্তু অতীব দুঃখের বিষয় এই 
যে, শেষ অবস্থা অবধি সে ভাব তিনি অক্ষুণ 
রাখিতে পারেন নাঁই। যৌঁগেন্দ্র বাবুর জীবন- 
নাট্যের শেষ অধ্যায়ে নগেন্দ্রনাথ স্বীয় অবিবেকিতা 
বশতই হউক, অথব1 অন্য কোন কারণেই হউক, 
ভ্রাতৃপ্রেমরূপ ছুশ্ছেদ্য গ্রন্থি ছিন্ন করিয়! তাহার 
প্রতি অম্যক্‌ বিরূপ হইয়াছিলেন। "কাল সহ- 
কারে এই ভ্রাতৃবিরোধ এরূপ বদ্ধিত কলেবর 
ধারণ করিয়ছিল ষে, মহানংস্ৃদয় যোগেন্দ্রনাথের 
মৃত্যুর পর স্বামীশোক-প্রপ্দীড়িতা স্থছুঃখিতা জুধুরু- 
"ুপিকেও উত্যক্ত করিতে তিনি সঞ্চুচিত হন নাঁই। 
হায়? অর্থের কি মায়াবিনী * [ভ্ি! ইহার প্রভাবে 
অতি চরিব্রবান্‌ ব্যক্তিও সময়ে সময়ে স্থলিত- 
পদ্দ হইয়! ন্যায়ের লীম! অতিক্রম করিয়। ফেলেন। 
অপরিশোধ্য মাতৃ-প্রিতি-স্সেহ, অতুলনীয় ভ্রাতৃপ্রেম, 
মধুময় বন্ধুত্বের স্বগাঁয় প্রীতি.ও সংসার-গ্রস্থিন্বরূপ 
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অতুলনীয় প্রেমের আঁধারভূতা সাঁধবী স্ত্রীর কম- 
তা এ অকলই অর্থাসক্তির ভবলস্ত হুতাঁশনে 

স্বীভূত হইয়া যায়। অধিক কিঃ সময়ক্রমে 
রি এত দুষণীয় হইয়] উঠে যে, যে মানব 
জগ স্বগ্রির মুখ্যতম লক্ষ্য, সে দারুণ অর্থ-লাল- 
সায় অরণ্যচারী জন্ত অপেক্ষাও হেয় ও অপদার্থ 
হইয়|! উঠে। তারও তাহাঁকে দেখিয়া সভয়ে 
দৃষ্টিপথের বহিভূর্ত হুইয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ 
জ্ঞান করে। 

পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে, বর্ধাগমে আন্দুল 
হইতে রাঁজীরামপুর যাইবার পথ অতি ছুর্গম 
হইয়াছিল। তখন এখনকার ন্যায় “রেলওয়ে” 
ছিল না; সৃতরাং যাতায়াতের বড় কষ্ট হইত! 
তুন্নিমিভ জগন্নাথগ্রসাদ ব্লাবু বিবাহোত্সব সমাঁধায় 
পর নব-বধুকে রাঁজারামপুরের বাটীতে পাঠাইলেন 
না। অগত্যা স্থশুল। অধরমণিকে ১৭ 
মাম কাল শ্বগুরালয়ে অবশ্থিতি করিতে হুইয়া- 
ছিল। একাদশ বর্ষ বয়স্কা অধরমণি এরূপ স্তুশীলা 
ছিলেন যে, সম্পূর্ণরূপ অজানিত ও অপরিচিত 
আশতীয়গণের মধ্যে থাকিয়া ঘেন চিরপরিচিতাঁর 


৮৬ যোগেজ্্রনাথ মল্লিকের 


ন্যায় কালক্ষেপণ করিতে লাগিলেন । ফখনও 
কাহারও প্রতি একটী উচ্চ কথা দলিতেন না । 
সকলকেই বিনয় ও মধুরবাঠক্যে সন্ত এবং প্রিয়া 
চরণ দ্বারা স্থখী করিতে চেটা করিতেন। দেবর 
ও শনন্দ্বর্গের প্রতি কখন তিনি অন্যায় ব্যবহার 
করেন নাই। সদ্বংশদস্ভৃতা মহিলার পক্ষে যে 
সকল গুণ সম্ভবে, তাহাতে তাহার কিছুমাত্র 
অভাব লক্ষিত হইত না। তীহার বালিকাবস্থায় 
যেরূপ দানশীলতা, দয়ালুতা, শিষাঁচারিতা ও 
নস্রতা লক্ষিত হইত, সচরাচর সেরূপ দৃষীস্ত 
দেখা যাঁয় না। গুরুজনের প্রতিও তাহীর যথেষ্ট 
ভক্তি ছিল। একদ। তাহার শ্বত্রাদেবী কৌন 
কথাগ্রসঙ্ষে তাহাকে বলেন যে, “সকলে খাছ! 
করিবে, তূমি তাহা করিতে পারিবে না, যু]া্রা 
স্মাচ তামা! দেখিতে যাঁওয়! তোমার উচিত নয়” 
পাট তাহার মনে নিয়ত জাগরূক ছিল; 
এ নিমিত্ত কোন উৎসব উপলক্ষে বাঁটীতে নাচ 
তামাসা প্রভৃতি আমোদজনক কার্ধ্য হইলে বাটার 
সকল বধূরা দেখিতে যাঁইতেন? কিন্তু তাহাকে 
যাইবার জন্য অনুরোধ করিলেও তিনি যাইতেন ' 
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না। বাগ্যকাঁল হইতে তিনি সংঘম অভ্যাম 
করিয়াছিলেন। এইরূপ ছয়মাঁদকাঁল অতিবাহিত 
করিয়া পিত্রালয়ে গমন পুর্বববক তথায় ব্রেক 
মাত্র অবস্থিতি করিয়া পুনরায় আন্দুলের বাঁটাতে 
শুভাগমন কবেন। এই সময়ে জগন্নাথ বাঁবু কোন 
বিশেষ কার্য্যে(পলক্ষে ভ্ত্রী-পুত্রসহ কলিকাতায় 
অবস্থিতি করেন; স্থতরাং গুণবততী অধরমণি 
অন্যান্য আত্মীয়গণের সহিত আন্দুলের বাটীতে 
অবস্থান করিতে লাগিলেন । অধরমণির স্লেহমাখা! 
লাবগ্যমধুরী দেখিয়! হৃদয়ে শ্রদ্ধ। ও প্রীতি প্রবা- 
হিত হয় নাশ, এরূপ লোক আন্দুলে অতি অল্পই 
ছিল। স্থৃতরাং আত্মীষেব| সকলেই যে তাহাকে 
আন্তরিক স্নেহে প্রতিপালন করিতেন,তাহ! আশ্চ- 
ধের বিষয় নহে। তিন্নি এক বৎসরকাল আন্দুলে 
_রহিলেন। ইতিমধ্যে আন্দুল ও তৎপার্ন্থ স্থানসমূত 
বসস্ত রোগের গ্রাছুর্ভাব হইল । ছুরত্ত-্ধ্গীন্তের 
অত্যধিক অত্যাচারে গ্রগীড়িত হইয়। আন্দুলের, 
অনেকেই স্থান পরিবর্তনের ব্যবস্থ! করিতে লাগি- 
লেন। দেই সঙ্গে আমাঁদের মাতৃন্থানীয়! অধর- 


»মণিও কলিকাতায় গমন করিলেন । ব্শ্সরেককা'ল 
নি 
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তথায় অতিবাহিত করিয়া! ঘোঁগেক্জর বাঁরু ব্যতীত 
সকলেই আন্দুলের বাটীতে পুনরাগমন করেন । 
৯২৫৪ সাঁলের শ্রাবণ মালে মহাতা যোগেক্ছ্র 
নাথ হঠাঁৎ জ্বররোঁগে আক্রান্ত হইয়! বিদ্যালয় 
হইতে অবকাশ গ্রহণখন্তর আন্দুলের বাঁটীতে 
আগমন করেন। এক্ষণে তিনি পঞ্চরশ বর্ষে পদা- 
পর্ণ করিয়াছেন। তিনি অল্প সময়ের মধ্যেই 
ঈশ্বরের কৃপায় ও চিকিতৎসকগণের স্ুচিকিৎসায় 
আরোগ্যলাভ করিলে । এই সময়ে তাহাদের 
বাটীতে কোন কার্যবিশেষে ব্রাহ্মণ ভোজন হয়। 
ই উপলক্ষে বনুমংখ্যক বাঁলক-বাঁলিকা! সমাগত 
হুইয়াছিল। তন্মধ্যে ছুইটী বালকের প্রতি 
সহসা তীহাঁর চিত্ত আরুষ্ট হয়। তিনি তাহা 
দ্িগকে ডাকিয়া নানারূপ রুথার অবতারণার পর 
জিজ্ঞাসা করিলেন, “তামরা কি (লখাপড়। কর?» 
তীহীতৈ-তাহারা বলিল,”্আমরা পুর্ধ্বে কলিকাতায় 
পড়িতাম বটে, কিন্তু এক্ষণে পিতার হীনাবস্থা 
প্রযুক্ত এক প্রকাঁর বসিয়া! আছি। মহ্ন্হৃদয় 
যৌগেন্দ্রনাথ এই কৃথ। শুনিয়া তাহাদিগকে বলি- 
লেন, তোমরা যদি প্রত্যহ আমার নিকট পড়িতে 


জীবন-চরিত | ৮৯ 


আমিতে পার, তাহা হইলে আমি তোমাদের 
পড়িবার যাবতীয় ভার নির্বাহ করিতে পারি |” 
বালকের! তীহার অভাবনীয় দর়ীর কথ! শুনিয়। 
আনন্দে গদগদচিত্ত হইয়! পরদিন হইতে প্রত্যহ 
প্রাতঃকালে তীহাঁর নিকট পাঁঠাভ্যাসের নিমিত্ত 
আসিতে লাগিল । তিনি যতদিন বাটিতে ছিলেন, 
ততদিন তাহাদিগকে তাহাদের উপযুক্ত বস্ত্,সময়ে 
সময়ে তাহাদিগের আহারাদির খরচ ও প্রয়োজনীয় 
পুস্তকাঁদি প্রদান করিয়া যখোচিত আগ্রহের 
ধহিত অধ্যাপনায় নিযুক্ত ছিলেন | ক্রমে তাহার 
অবনর কণল অবসন্ন হইয়া আঁগিল, অগত্য। 
তাহাকে কলিকাতায় যাইতে হইল । কলিকাতায় 
যাইবার পুর্বে তিনি তাহাদের নিমিত ভাল ভাল 
অর্থপুস্তক অভিধান প্রভুতি ক্রয় করিয়া যাহাতে 
তাহারা নিজে পড়িতে পারে, এরূপ বন্দোবস্ত 
করিলেন এবং বলিলেন, “তোমরা! এবার লি 
এরূপ ভাবে পড়, আমি আশ্বিন মাসে আসিয়া 
তোমাদের ইহাপেক্ষা ভালরূপ ব্যবস্থা করিয়া 
দিব”; তাহারাও তাহার আদদেশানুষায়ী কার্ধ্য 
করিতে লাগিল। 
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দেখিতে দেখিতে আশ্বিন মাঁস সমাগত হইল 
কাল কাহারও মৃখাঁপেক্ষা করিয়! চলে না। যে 
তাহার সদ্যবহার করে, তাঁহারই সে বন্ধু হয়; 
যে তাহার অপব্যবহার করে, তাহারই সে শক্র 
হয়। কাঁলের সহিত বদ্ধুত। স্থাপন না করিলে 
মে আমাদের হাত ছাড়াইয়। পলাইয়! যাঁয় এবং 
তখন আমরা ছুঃখে অভিভূত হইয়া পড়ি। 
যোগেন্দ্রনাথ কালের অপব্যবহার করিবার লেক 
ছিলেন না, তাই আজ আন্দুলের ঘরে ঘরে 
আবালব্দ্ধ সকলেই তীহাঁব ম্বৃত্যুতে অভঙ্র 
অশ্রুপাত করে; তাই তিনি আঁন্দুললবাসীগণের 
হৃদয়ক্ষেত্রে তাহার সৌম্যসূপ্তি পরস্তরাক্কিত চিত্রের 
স্যায় খোদিত রাখিতে সক্ষম হইয়াছেন। তিনি 
নিয়তই ভাবিতেন যে,কি প্রকারে মঙ্গলাবহ একটা_ 
বিদ্যালয়ের সূত্রপাত করিবেন, পিতাকে বলিলে 
তিনি তাহার মতের পক্ষ সমর্থন না করেন, 
তাহা হুইলেই বাকি করিবেন ; যখন বালকদিগকে 
বলিয়াছেন যে, তিনি পুনরায় আসিয়া তাঁহাদের 
একটা স্বন্দোবস্ত করিবেন, তখন তাহার পক্ষে 
অবশ্য একটা কিছু বন্দোবস্ত করা বিধেয় | তবে” 
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তাহাতে অন্যান্য বালকেন্ উপকার হইলে বিশেষ 
আ[হলাদেরই বিষয় হইবে । ১৫1১৬ বৎসর বয়ক্ক 
যুবার দয়াপ্রবণ হৃদয় আন্দুল ও তৎপার্্থ গ্রম- 
সমূহের অজ্ঞানান্ধকার অপনয়নের জন্য কাঁদিয়া 
উঠিল; ইহা কম আনন্দের বিষয় ময়। তিনি 
অদম্য উৎ্দাহের সহিত কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ 
করিবার নিমিপ্ত তছুপষোগী দ্রব্য সকল সংগ্রহ 
করিয়া পুজাবকাঁশে আন্দুলাভিযুখে আগমন 
করিলেন। তীঁহার তৎকালীন কার্যকলাপ 
অভিনিবেশ সহকারে অবলোকন করিলে স্পঙ্টই 
বোধ হয়, গ্বদেশের জন্য তাহার হৃদয় বাস্তবিকই 
কাদিয়াছিল। তিনি, বাঁটাতে আপিয়াই দেই 
বালকদ্ধয়কে সংবাদ দিলেন ; তাহারা মংবাদ 
পাইবামাত্র তাহার নিকট আগমন করিল। তিনি 
_ তাহাদিগকে পরীক্ষা! করিলেন ; বালকদ্বয়ও পরি- 
শ্রশী ও বুদ্ধিমান ছিল এবং তাহার আদোত 
কার্ধ্য করিয়।ছিল ; স্তরাঁং সন্তোষজনক পরীক্ষ। 
দিয়া তীহার অধিকতর প্রিয় হইল । এই সময়ে 
তিনি পুর্ববাপেক্ষা দমধিক যত্ব ও পরিশ্রমের সহিত 
"তাহাদিগকে শিক্ষ। দিতে লাগিলেন। 
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মন্ত্রগুপ্ডি তাহার চরিত্রের একটী প্রধান গুণ 
ছিল। এজন্য তাহার আরদ্ধ কার্ধ্য সর্বপ্রথম 
এ্ূপভাবে পরিচালিত হইত যে, কেহই তাহ 
স্রন্ুভব করিতে পাঁরিত না; পরে যখন তাহার 
কার্য মফলত1 লাভ করিত, তখন সর্ববসাধারণে 
তাহার সাধু উদ্দেশ্য জানিতে পারিত। এ কার্যে 
তাঁহার অন্যথা দৃষ্ট হয় নাই। অনেকেই মনে 
করিয়াছিলেন, তিনি এ ছুইটী বালককে 
প্রীতি করেন, তাই তাহাদিগকে এত আ.গ্রহমহ- 
কারে অধ্যপন করেন। পরে সকলে জানিতে 
পারিলেন যে, তাহার প্রীতি এ দুইটা বালকেই 
সীমাবদ্ধ ছিল না। 

অগ্রি কতক্ষণ বন্ত্াবৃত থাকে? অনুকূল বায়ু 
গ্রভাবে তীহ।র অধ্যাপনার কথা শীত্রই চতুর্দিকে 
রাষ্ট্র হইয়। পড়িল। ক্রমে ক্রমে ছুই একটা করিয়া 
ছানা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। তিনি তাহা 
দিগকে প্রয়োজনীয় পুস্তক অবধি স্বীয় ব্যয়ে ক্রয় 
করিয়া দিতে লাগিলেন। ছাঁত্রসংখ্যার বৃদ্ধি 
দেখিয়! তাহাদের বুসিবার নিমিত্ত ব্বতন্ত্র বেঞ্চ ও 
গৃহ নির্দিষ্ট করিয়া! দিলেন এবং প্রত্যহ যাহাতে » 


জীবন-চরিত । ৯৩ 


হুপ্রণালীক্রমে অধ্যপন] কার্ষ্য সমাধা হয়, ত।হার 
সবন্দৌবস্ত করিয়া দিলেন। তিনি পুজাঁবকাশ 
শেষ হওয়! অবধি স্বন্নং দৃঢ় অধ্যবসায়পহকাঁরেঃ 
তাহাদের অধ্যাপনা কার্য করিতে লাগিলেন । 
তিনি সান ও জলযোগের পর বেল! দশ ঘটিক' 
হইতে অধ্যাপনা কার্ধ্য আরস্ত করিয়! এক ঘটিকা 
অবধি তাহাতে নিযুক্ত থাকিতেন। পরে একটার 
পর মধ্যাহ্ন ভোজন সমাধা করিতেন। দেই 
সময়ে বাঁলকদিগেরও জলযোগের সময় নির্দিষ্ট 
করিয়াছিলেন । তাহারা জলযোগের*পর, অর্ধ 
ঘটিকাকান্ু আমোদ প্রমোদে কালক্ষেপ করিত । 
তিনিও সেই অরকাশে কথঞ্িৎ শান্তি্ছখ অনুভব 
করিয়। পুনরায় কার্্যারন্ত পুর্ধ্বক চারি ঘটিকাঁবধি 
বিদ্যালয়ের কাধ্য করিতেন। এইক্ূপ অবিচলিত 
অর্ধাবসায় ও দৃঢ় তর য্সহকারে অধ্যাপনাকার্ষ্যে 
মনোনিবেশ করিয়াছিলেন । যিসি২আু্ঞমই্পোশ 
স্থখের দোলায় লালিত পাঁলিত হইয়া পরমনথে 
কাঁল যাপন করিতেন, তিনি আজ পরোপকারণর্থে 
ও স্বদেশের ছিতসাধনার্থে প্রখর ্রীক্ম তাপে ঘর্শা্ত 
»-কলেবরে অপরিমেয় পরিশ্রম*করিতেও বিন্দমাত্র 
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ক্লেণ বোধ করিলেন মা । ধন্য তাহার স্বদেশএ্রীতি 
ও ধন্য তাহার বিদ্যান্ুরাগ | 

তাহার এবন্ভুত অবিচলিত খবদেশপ্রিয়তা 
দেখিয়া অস্মন্দেশীয় চতুগ্পাঠীর অধ্যাপক মহাঁশয়- 
দ্িগের মহান্ুভাবতার ও খু্ধর্ীবলম্বী মিণনরী 
মহাঁত্মাদিগের মহাপ্রাণতার বিষয় হাদয়ক্ষেত্রে 
উদিত হুইয়! মানদপদ্মকে প্রস্ফ,টিত করিতে 
থাকে। চভুষ্পা্টীর অধ্যাপক মহাশয়দিগের মধ্যে 
প্রায় অনেকেই পঠদ্দশা বহুকালাবধি গ্রব/মে 
থাকিয়া অধতীয় স্বজনের বিরহ ও আহাঁরাদির 
অগরিনীম কম্ট ভোগ করিয়া অমূল্য বিদ্যাথন 
লাভ করিয়া থাকেন এবং সেই ছূর্লভ বিদ্যাধন 
অকাতরে বিতরণ করিবাব নিমিত্ত জগতের দকল্‌ 
কর্মী উপেক্ষা করতঃ একান্ত অন্তঃকরণে তাহা" 
তেই নিযুক্ত থাকিয়া! জীবনের অবশিষ্ট কাল 
স্টে রন। ,ন।না প্রকার সাংসারিক কষ্ট 
পরিবারগণকে গ্রগীড়িত করিতেটছে, ইচ্ছা করিলে 
সহজেই তাহার প্রতিবিধান করিতে পারেন, 
কিন্তু দেদিকে তাহাদের দৃষ্টি আদৌ সঞ্চালিত 
হয় না, কেবল মাত্র বিদেশাগত ছাত্রবৃন্দকষে -- 


জীবন-চবিত। ৯৫ 


অক্ষুন্ধচিতে অন্নদাঁন পুর্র্বক শিক্ষাদান করিতে 
পারিলেই তীহার' কৃতার্থ হন; তীহাঁরা যেন 
জগতের লোকদ্দিগকে দয় প্রভৃতি সংপ্রবুত্তি 
নিচয় শিক্ষা দিবার নিমিভূই ভূলোঁকে জন্মগ্রহণ 
করিয়াছেন। এই সকল দেশহিতৈষী মহাপুরুষ- 
দিগের আঁপনপার্খে আমাদের যোঁগেন্দ্রনাথকে 
বসাইলে তাহাদের লোকবিশ্র্ত যশের অপচয় 
হয় না। তিনি বিদেশে বিদ্যাশিক্ষা! করিয়। বাঁটীতে 
সেই বিদ্যদান করিব।র নিমিত্ত এশবর্ধ্যশালী পিতার 
সর্বপ্রথম পুত্র হইয়াও ভোগন্থখাভিলাধ-রহিত 
হইয়! অপরিমেয় পরিশ্রামসহকারে স্বয়ং চতুষ্পাঠীর 
অধ্যাপক মহাশয়দিগের হ্যায় বালকদিগকে শিক্ষা 
দান করিতে লাগিলেন । 

অনেক খুটধর্মবলম্্ী মিশনরী মহাতআাঁর ব্যব- 
হার অবলোকন করিলে মনোষব্ে যুগপৎ 
বিস্ময়ের মহিত অনুরাগ ও ভক্তির উদ্রেক হয়। 
ইইদের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তি অজ্ঞ ও অগভ্য 
লোকদিগকে জ্ঞান ও বিদ্যাদান করিবার 
নিমিত্ত যেরূপ প্রচুর অর্থব্যয়ু, অশেষবিধ পরি- 
-শ্রাম ও ক স্বীকার করিয়ী ধাঁকেন, তাহাতে 


৯৩ খোগেন্রন।থ মল্লিকের 


তাহাদিগকে অন্তরের সহিত ভক্তি না করিয়া 
কোন প্রকারে থাকিতে পারা যাঁয় না! তাহা- 
দিগের হ্যায় মহাঁপ্রাণ যোৌঁগেন্্রনাথেরও কাঁ্ধয- 
প্রণালী লোৌকহিতকামনারূপ মহামন্ত্রে দীক্ষিত 
হইয়াছিল। তিনি পূর্বোক্ত সাঁধুহ্ৃদয় মহীপুরুষ- 
দিগের ন্যাঁয় বালকদিগের আবশ্যকমত পুস্তক 
ও খাদ্যাদি দিয়া শিক্ষাদান-গ্রযত্টে মনোনিবেশ 
করিয়াছিলেম। তখন তীহার হুদয়ক্ষেত্র নিয়তই 
এহেন সাধুকার্ধ্য সাধনে জাগরক থাঁকিত। সে 
সময়ে যে কোঁন ব্যক্তি বিদ্যালয় বিষয়ক কোন 
কথা উত্থাপন করিতেন, তিনি তাহ” আনন্দের 
সহিত শ্রবণ করিতেন। তখন ইহাই তাহার 
আনন্দ লাভ করিধার একমাত্র কারণ হইয়াছিল ।, 
ক্রমে তীহাঁর বিদ্যালয়ের অবকাশ অবসান 
হইয়। আদিল; স্থৃতরাং তীহাকে কলিকাতায় 
যাইতে-হ্ইল। একারণ একজন উপযুক্ত শিক্ষ- 
কের আবশ্যক হইয়া উঠিল। তিনি অনেক 
অনুপন্ধানের পর আন্দুল রায়পাড়। নিবাসী থাবু 
রামটাদ রায়ের পুত্র বাবু মতিলাল রায় মহ1শয়কে 
শিক্ষকতা কাঁর্য্যে নিযুক্ত করিলেন । শিক্ষকের 


জীবন-চবিত। ৯৭ 


. নিয়মিত বেতন ও বালকদিগের প্রয়োজনীয় দ্রব্যা- 
দির ব্যবস্থা করিয়! কলিকাতায় গমন করিলেন । 
তিনি এই সময় হুইতে সপ্তাহ অন্তর বাঁটা 
আসিতে লাগিলেন। তিনি স্বয়ং মাসে মাসে 
পরীক্ষা! করিয়! নূতন পুস্তক ধরাইতেন। তাহার 
এইরূপ অবিচলিত যত্র ও মতি বাঁবুর অপরিমিত 
পরিশ্রম প্রভাবে অতি অল্প সময়ের মধ্যে বিদ্যা- 
লয়ের কলেবর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল । স্বদেশ- 
বন্ধু যোগেন্দ্রনাথ শ্রীগ্র(বকাশে বাটাতে আসিয়া! 
দেখিলেন যে বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্য! ৩০ জন হুই- 
য়াছে; স্থতরাং তাঁহার আনন্দের আর হয়ন্তা 
রহিল না। পূর্ববাপেক্ষা দ্বিগুণতৰ উৎসাহে 
উৎদাঁহিত হইয়া সেই প্রচণ্ড গ্রীষ্মে মতি বাবুর 
সহিত তিনিও কার্ধ্যক্ষেত্রে অবতরণ করিলেন। 

দারুণ নি্দঘ কাঁল-_-আঁহাঁরাঁদির পর গৃহের 
বাহির হয় কাহার সাধ্য। সহুজ্রু শর্দনমণির 
অগ্িক্ষলিক্সব গ্রখর কিরণমাল। সর্ব্বসংহারক 
কাঁলের ভীষণ মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া জগণ্ডকে যেন 
ভগ্ম করিবার নিমিত্ত পরিভ্রমণ করিতেছে । 
স্চতুদ্দিক ধৃধূ করিতেছে__বোঁধ হইতেছে, যেন 
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দিাগুল কোন অনির্দেশ্য কারণে দগ্ধ হইতেছে । 
পক্ষীগণ নিস্তব্ধ হইয়া বৃক্ষের ঘন পল্লীবমধ্যে 
আঁত্বশরীর গোপন করিয়া অবস্থিতি.করিতেছে। 
আর কোন শব্দই শ্রবণগোঁচর হয় না। বৃহদাকাঁর 
মহ্ষিকুল পঙ্কশেষ পম্লে আপন শরীর আচ্ছাদিত 
করিয়! নিশ্বাসচ্ছলে নিজেদের অস্তিত্ব বিজ্ঞাপন 
করিতেছে। পিপাঁসায় শুকণ্ কুকুরগণ বাঁরদ্বার 
লোলজিছব। বাহির করিতেছে। শ্তরীন্ঘ প্রভাবে 
বাঁয়ু উত্তপ্ত হুইয়! অনলের ম্যাঁয় গাত্রে লাগতে 
গাত্র হইতে অনবরত ঘর্মা নির্গত হইতেছে। 
এমন কষ্টগপ্রদ্ ত্রীক্ষের মধ্যাহ্ব সময়ে ৫কামলকার 
যুব যোগেক্জনাথ প্রকৃতির সমস্ত বাঁধা অতিক্রম 
করিয়। আপনার অভিপ্রেত স্থমহান্‌ কার্যে আত্ম- 
সমর্পণ করিলেন। এরূপ সময়ে জমিদার পুত্র- 
গণ স্বভাবতই নিদ্রাদেবীর কোমল ক্রোড়ে শায়িত 
হইয়। শান্তি স্স্তোগ কারয়া। থকেন। ইনিও 
ইচ্ছা করিলে তাহাই করিতে পাঁরিতেন, অথবা ' 
বন্ধু-বান্ধবমহ আমোদ প্রমোৌদে কাঁলক্ষেপণ বা 
বিষয়াদি পরিদর্শন প্রভৃতি সাঁংপারিক কার্ধ্যে 
সময়াতিপাঁত করিতে পারিতেন। কিন্ত এ ্রবৃড়ি 


চি 
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গরহিতাকাজ্ী দয়াঁপর যোগেন্দ্রনাথের হাদয় 
অন্দিরে স্থান পাঁয় নাই। মধ্যাহ্র কালীন প্রখর 
সুর্যকিরণে ঈদৃশ গুরুতর পরিশ্রম করায় পাঁছে 
তাহার কোন প্রকাঁর পীড়া হয়, এই ভয়ে 
ভীহার পিত! ও অন্যান্য গুরুজন তীাহকে বারংবার 
নিষেধ করিতে লাগিলেন; কিন্তু তাহার 
অসাধারণ অধ্যবসায় কিছুতেই প্রশমিত হইল 
না। দিন দিন অভীষ্টপিদ্ধি নিকটবর্তী উপলদ্ধি 
করিয়া তাহার হৃদয় আনন্দে উচ্ছদিত হইতে 
লাগিল। জুখশধ্যায় লালিত ১৬১৭ বপন 
বয়স্ক যোঁগৈজ্দ্রনাথ স্বদেশের একটা প্রধান 
আভাঁব বুরঝিয়াছেন ; স্বয়ং অশেষ সুখের অধীশ্বর 
হুইয়া এরূপ আঅক্পাদপি অল্প বয়দে অভাবগ্রস্ত 
নিরন্ন, ব্যক্তির হৃদয়ব্যখা! জাগিতে পারিয়াছেম 
ও বিলাঁস দ্রব্য সমূহে পরিরৃত থাকিয়াও নিষ্পৃহ 
সংসারবিরাগীর ম্যাঁয় স্বদেশীয্র্জন্াধীরণের 
উপকারার্থে জীবন উৎসর্গ করিতে পারিয়াছেন, 
ইহা কি অল্প সৌভাগ্যের কথ? ইহা পরমপিতা! 
পরমেশ্বরের অযাচিত করুণা | ,* 

,দেখিতে দেখিতে উহার অবকাশ শেষ হুইয়। 


১০ 


০৭ যোগেন্দ্রনীথ মল্লিকের 


আ[মিল। ঈশ্বরের কৃপায় এই মময়ে তিনি দেখিলেন . 
যে, ছান্রংখ্য। ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়! ৪৫ জন হুই- 
য়াছে। সৃতরাং আরও ছুই একটা গৃহ ও শিক্ষকের 
আবশ্যক হইয়া উঠিল। খুঃ ১৮৪৮ তিনি আরও 
তিনজন শিক্ষক নিযুক্ত করিয়! “আন্দুল ভার্ণাকুলার 
স্কুল” এই নামে বিদ্যালয়টীকে স্ৃগ্রতিষিত 
করেন। বঙ্গবাসীগণ অনেকেই কার্ধ্যক্ষেত্রে অব- 
তরণ করিবার সময় অত্যধিক আঁড়ম্বরের সহিত 
তাহার সূচন! করিয়া থাকেন। কিন্ত ক্রমে ধতই 
দিন গত হইতে থাকে, ততই তীহাঁদের কাঁর্ধ্যের 
প্রতি ওদাস্ত ও আলস্য গ্রকাশ পাইতে থাকে। 
পাছে তীহার এই যত্বের ধন অনাঁদরে পড়িয়! 
শোচনীয় দশায় পতিত হুয়, একরণ যোঁগেন্দ্র- 
নাথ কলিকাতায় গমন কাঁলে উক্ত চারিজন 
শিক্ষকের বেতন ও অন্যান্য ব্যয় প্রভৃতির 
সুচারু প্য্যফজ্ করিয়া গেলেন। ছুই একমাস 
পরে ছীন্রসংখ্যা আরও বৃদ্ধি হওয়ায় বহির্ববাটাতে 
আর স্থান হইল না, সুতরাং তিনি বাড়ী আসিয়! 
বিদ্যালয়টাকে উহাদের বৃহদাকার পুজার দালানে 
স্থানীনস্তরিত করিলেন। এই সময় ছাত্রসংখ্য] 


জীবন-চরিত্ব। ১০৪ 


একশত ব্রিশজন হইল, তখন তিনি রীতিমত 
স্কুল পরিচালন নিমিত্ত আরও অধিক বেঞ্চ 
ও টেবিল প্রস্তত করাঁইলেন এবং আর চারি- 
জন স্থুশিক্ষিত, কার্য্যদক্ষ ও বাঁলক-প্রিয় শিক্ষক 
নিযুক্ত করিয়া আটটা শ্রেণী বিভাগ করিলেন। 
নানা স্থান হইতে ছাত্রসমাগম হওয়ায় ক্রমে 
বিদ্যালয়ের জন্য. কোন নিদিষ্ট স্থান আবশ্যক 
হুইয়া উঠিল। তখন তিনি, বর্তমান কালে আন্দুল 
মহিয়াড়ীর ভূষণ স্বরূপ শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাঁস কুণ্ড 
চৌধুরী মহাশয় যে স্থানে স্কুলবাটা নির্ী করিয়া- 
ছেন, উহার পাশ্থ স্থানে একটী স্থপ্রশস্ত 
বিদ্য'মন্দির প্রস্তুত করাঁইযা দেই নৃতন বাঁটীতে 
বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিলেন। এই সময়ে তিনি 
বিদ্যালয়ের নাম পরিবুর্তন করিয়া, “উচ্চশ্রেণী 
ইংরাজী বিদ্যালয়” নামকরণ করেন। ইহার কয়েক 
বগুসর পরে অর্থাৎ ১৮৬০ খু্টা [বুশ তিনি 
বিদ্যালয়ের জন্য গবর্ণমে্ট হইতে সাহাধ্য প্রাপ্ত 
হইতে লাঁগিলেন। এবং ১৮৬৩ খু্টাব্দে প্রবে- 
শিক! পরীক্ষার নিমিভ বিদ্যালয় হইতে প্রথম 
বালক প্রেরিত হয়। 


১০২ যোগেন্্রনাথ মল্লিকের 


পরমেশ্বরের কৃপায়, বাঁলকদিগের সমধিক 
পরিশ্রমে, শিক্ষকদিগের ও সর্বাপেক্ষা নবীন 
সম্পাদক মহাশয়ের আন্তরিক যত্বে বাঁলকেবা 
সিদ্ধমমোঁরথ হওয়ায় দেশের আনন্দের আব 
অবধি রহিল না। তখন ছাত্রসংখ্য। ১৭৫ জন 
হইল। এই অময়ে যোগেন্দ্রনাথ সঙ্গতিপন্ধ 
ব্যক্তিবর্গের সন্তানের নিকট হইতে কিছু কিছু 
বেতন গ্রহণ করিধার ব্যবস্থা করিলেন। দুইটা 
শ্নাত্র বালকের অধ্যাপনার উপলক্ষ করিয়া ক্রমে 
যে এমন হুমহাঁন্‌ কার্যে অবতারণ1 পূর্বক 
দেশের অন্ন সংস্থিতির উপায় নিরূপণ" করিয়াছেন 
এবং তৎ্সঙ্গে অজ্ঞানান্বকাঁর দুব করিয়া আঁবাল- 
রৃদ্ধবনিতার প্রাতঃস্মরণীয় হইয়'ছেন, ইহা কেবল 
পুণ্যঙ্লোক যোগেন্দ্রনাথের একনিষ্ঠ পরিশ্রীমের 
অমোঘ ফল। ২ রর 

প্র হইাকে অনেকেই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত 
করিতে নিবারণ করিয়।ছিলেনণ এমন কি, ইহার 
পিতৃদেব, দেশীয় ধনাঢ্যদিগের ব্যবহারের প্রতি 
বীতশ্রদ্ধ হইয়া, স্পষ্টভাবে কিছু না বলিয়া নান! 
প্রকারে তাহাকে একার্ধ্য হইতে নিরস্্ব করিতে 


জীবন-চবিত। ১০৩ 


চেফা পাইয়াছিলেন। কিন্তু ধীহার করুণ হৃদয় 
স্বদেশের অবশ্য প্রয়োজনীয় অভাব দেখিয়। এক- 
বাঁর কীাদিয়াছে, সে হৃদয় কেমন করিয়া নিশ্চেষ্ট 
হুইয়। থাকিতে পারিবে?  বিশ্বনিয়ন্তা অগ্রে 
থাকিয়া তাহার পকল বিদ্ম বিপত্তি দুর করিয়া 
দেন। যোগেন্দ্রনাথ ষে সময়ে এই মঙ্গলা'কর স্ম- 
হান্‌ কার্য্যের অবতারণায় বদ্ধপরিকর হুইয়! 
কার্ধ্যক্ষেত্রে অবতবণ করেন, তৎকালে এই 
ঘৌভাগ্যবতী আন্দুল পল্লীর আরও ছুই একটী 
সৌভাগ্যবাঁন্‌ ধনাট্য-পুত্র আন্দুলের উন্নতিপক্ষে 
চেষ্ট। ও যকত করিয়াছিলেন । 

পরিচিত বা আত্মীয় ব্যক্তিকে সাময়িক সাঁহাঁষ্য 
করিলে,সেই উপকৃত ব্যক্তি সাময়িক অভাবের কষ্ট 
হইতে মুক্তিলাভ করিয়া উপকারীর নিকট কৃতজ্ততা- 
পাশে বন্ধ হুম বটে; কিন্ত যদি এ সমস্ত ক্ষুত্ 
্ষুত্র ব্যয়গুলি একত্রীভূত হইয়া, সরওজনছিতকর 
কোঁন গুরুতর অভাঁবৈর মোচন সঙ্কল্লে নিয়োজিত 
হইত, তাহ! হইলে কত যে অভাবগ্রস্ত দরিদ্র 
ব্যক্তির প্রকৃত অভাব ঢুর হইতু, তাহ! নির্ণয় হয় 
না। অনেক ব্যক্তির হয়ত আমাদের কথা ভাল 
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লাগিবে না, কিন্তু হারা একটু বিবেচনা 
করিয়। দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন যে, আমরা 
যাহা বলিলাম, তাহা! নিতাস্ত মন্দকথা নহে) 
বরঞ্চ তদনুসারে কার্য করিলে দেশের কথঞ্িৎ 
মঙ্গল হইতে পারে। 

আজকাল অনেক ধনীসন্তান স্বার্থপরভাবে 
দান করিয়া ও ভূপতিগএদত্ত বহুল উপাঁধি 
মালায় অলঙ্কত হইয়া আপনাকে দাতা জ্ঞান 
করিয়! কৃতার্থ হয়েন? পার্খস্থ আত্মীয় বন্ধুবান্ধবের 
অনাহার জনিত করুণ বিলাঁপ উপেক্ষা করিয় 
ও চক্ষের উপর স্বদেশের অবশ্য গ্রয়োজনীয় 
অভাঁবের প্রতি কটাক্ষ না করিয়! দুরাগত বৈদে- 
শিক বিলাপীদিগের বিলাস নস্তোগের কিঞ্িৎমাত্র 
অভাঁব বায়ুভরে কর্ণগত হইলেই অসস্কুচিত চিভে 
রাশি রাশি অর্থব্যয় করিয়া আপনাকে কৃতর্থিন্ন্ত 
বোঁধ করের কিন্ত যোগেন্দ্রনাথ সেরূপ প্রকৃতির 
ব্যক্তি ছিলেন না। তিনি দীনের অপব্যবহার 
করিয়। আপনাকে কলঙ্কিত করেন নাই, তাহার 
দান যথার্থ পাত্রে ও ষথার্থ কার্ষ্ে নিযুক্ত হুইয়। 
সার্থক হুইয়াছে। তিনি যদি দূর্বল হৃদয়ে 


জীবন-চরিত | ১০৫ 


উপাধি খালায় ভূষিত হইবার প্রয়াপী হইতেন। 
তাহা হইলে তিনি আশৈশব কাঁপল যত অর্থ” 
ব্যয় করিয়! দেশের প্রধান প্রধান অভ।ব দুর 
করিয়াছেন, সেই অর্থের বলে তীহাঁর নার্স 
বহুল শুন্যগর্ভ বর্ণমালায় বিভুষিত হইতে পারিত। 
তিনি বুঝিয়াছিলেন, বালকগণের হুশিক্ষাই 
সমাজের উন্নতি সাধনের প্রধান উপায়। এক 
একটী বালক যে ভবিষ্যকাঁলে এক একটা 
বৃহৎ সংদারের অভিনেতা হইবে, তাহা তিনি 
বিশেষরূপ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। এই জন্য 
তিনি অন্চ কেণন দিকে লক্ষ্য না করিয়া, স্থুশিঙ্গ। 
প্রদানের নিমিত্তই সর্ধ্বপ্রথমে অগ্রলর ছইয়া- 
ছিলেন । স্কুল সংস্থাপণ,তাঁহার সংরক্ষণ ও ন্ুচাঁরু- 
রূপে পরিচালন করিতে তাহাকে অশেষ একার 
পরিশ্রম ও প্রচুর অর্থব্যয় করিতে হইয়াছে। 
তিনি অকুষ্িতচিত্তে তৎসমুদয় দন করিয়া 
দেশের এক অতি" গুরুতর অভাঁন মেখচন করিয়া” 
ছেন এবং তঙ্জন্য অক্ষয় পুথোর অধিকারী হইয়।- 
ছেন। ইহারই ফলে আন্দুন ও তৎগাশবর্কী 
গ্রাম সমূহের অধিবামীরন্দফে আপনাপন গতা- 


১০৬ ধোগেন্দ্রনাথ মল্লিকের 


মুযায়ী অর্থোপার্জন করিয়া প্ব স্ব পরিবারবর্গের 
প্রতিপালন করিতে ও ছুই একটীকে স্বদেশের 
উন্নতি সাঁধনেও অগ্রসর হইতে দেখিতে পাওয়। 
যাঁয়। এই দকলই সেই দেবাত্মা ঘোগেন্দ্রনীথের 
অনুকম্পায়। তিনি যদি এরূপ শুভকর কার্ধ্যের 
সুত্রপাত ন৷ করিতেন, তাহা হইলে আজ আন্দুল 
আর এক ভয়াবহ মূর্তি পরিগ্রহ করিত । বর্তমানের ' 
এ স্থখদৃশ্ঠ কল্পনীতেও স্থান পাইত না। তিনি 
ঘতদ্দিন এই মরণ-ধন্মাশীল মর্ভ্যভূমিতে অবস্থিতি 
করিয়াছিলেন.ততদিন এক ক্ষণের জন্যও বিদ্যালয়ের 
মঙ্গল কামন। হইতে বিচ্যুত হন নাই। " 

তাঁহার সময়ে বিদ্যালয়ের কার্য অতি স্থচাঁরু- 
রূপে সম্পন্ন হইয়া! আপিতেছিল। কিন্তু অপরি-, 
হার্য্য নিয়তির বিরুদ্ধে কাহার শক্তি অস্ু্থান 
করিবে? ন্সেহ মমতাও" তাহার পাধাণময়ী 
প্রকৃতিকে ঞক্মখ্রলকরিতে পারে না। 

আন্দুলের ভাগ্যনেমিও সেই নিয়তিচক্রে 

বিঘূর্ণিত হইয়া অধোভাগে নীত হইল। ১৮৮৪ 
খঃঅন্দে মহিমান্বিত যৌগেন্দ্রনাথ লোকান্তর গমন 
করিয়া আন্দলকে অপার শোঁকসাগরে ভাদাইয়া' 


জীবন-চরিতত । ১৭৭ 


গেলেন। অগত্য! তাহার মধ্যম ভ্রাতা শ্রীযুক্ত 
বাবু মগেন্দ্রনাথ মল্লিক মহাশয় সম্পাদকৈর ভার 
গ্রহণ করিলেন । কিন্ত বিদ্যালয় ধাঁহার প্রাণ, 
বিদ্যালয়ের উন্নতি অবনতি ফাঁহার একমাত্র অন্ধ" 
ধ্যান, সেই ষোগেন্দ্রনাঁথের গুরুভার আর কাহার 
দ্বারা স্থপরিচালিত হইবে ? ক্রমে ক্রমে কার্য, 
প্রগাঁলীর নানাবিধ ব্যতিক্রম ঘটিতে লাগিল! 
শিক্ষকেরা যথেচ্ছাচারী হইয়া উঠিলেন। বিদ্যা 
লয়ও ক্রমশঃ শোচনীয় দশায় পতিত হইতে 
লাগিল। 

এই স্বময়ে আন্দুলনিবাদী দেশহিতৈযী মহা 
শিবচন্দ্র মল্লিক মহাশয়ের আত্তরিক ঘড়ে আন্দু- 
লাধিপতি স্বীয় রাজ! বিজয়কেশব রায় বাহাছুরের 
দ্বিতীয় পত্ী শ্রীমতী রাণী ছুর্গাস্থন্দরী মহোদয় 
আন্দুলের প্রতি প্রসন্ন দৃষ্টিতে দৃষ্টিপাত করি- 
লেন। তিনি বাঁলকদিগের কাতিরাকা ব্যথিত 
হইয়া “আন্দু'ল 'ুর্গাস্থন্দরী প্জুবিলী স্কুল” নাম 
দিয়া একটী অবৈতনিক উচ্টঞ্রেণী ইংর|জী বিদ্যা 
লয় প্রতিষ্ঠিত করেন। হ্ছতরাং সংস্কীরাভাবে 
যোগেন্দ্রনাথের কীর্ভিত্তভ বিনষ্ট হইবার উপক্রম 


৯০৮ যোগেন্্রনাথ মল্লিকের 


হইল। এই সময়ে নগেক্দ্রনাথ বিদ্যালয়টীকে 
রঙ্গা করিবার নিমিস্ত সাঁধ্যমতে চেষ্টা করিতে 
লাগিলেন। কিন্তু অত্যধিক খণজালে জড়িত 
হওয়ায় তীহাঁর পক্ষে তাহ! রক্ষা করা অত্যন্ত 
ফ্টকর হইয়। পড়িল। মহামনা যোগেন্দ্রনাথের 
উপযুক্তা পত়ী শ্রীমতী অধরমণি মহোদয়! স্বামীর 
কীর্তি রক্ষা মানসে দেবরের নিকট হইতে বিদ্যা- 
লয়টী বার বার প্রার্থনা করিয়াছিলেন। কিন্ত 
বৈষয়িক সূত্রে উভয়ের মধ্যে মনোমালিন্য থাকায় 
তাহার প্রার্থনা অগ্রাহহ করিয়া নগেন্দ্র বাবু 
১৮৯০ খুঃঅব্দে মাহিয়াড়ীর কু বাবুদের হস্তে 
বিদ্যালয়টী সমর্পণ করতঃ মল্লিক বংশের অনন্ত 
কীর্তির মুলে চিরতরে কুঠারাঘাত করিলেন। 

এদিকে মহোদয়া রাণী ভূর্গাঙ্ন্দরী অকালে 
কালকবলে পতিত হুওয়ায় উক্ত রাজফ্টট্টা 
আন্দুল-নিবু্ী, তীযুক্ত ক্ষেত্রকৃষ্ণ মিত্রের করতল- 
গত হয়। এখন হইতৈ নান] কারণে নব গ্রাতিষ্ঠিত 
জুবিলী স্কুলটা দিন দিন অবনতির দশীয় পতিত 
হইতে লাগিল। মাননীয় শিবচক্্র মল্লিক মহাশয় 
এই বিদ্যালয়টাকে রক্ষা করিবার মানছে যখোচিত 


জীবন-চরিত্র। ১০৯ 


যত্ন ও পরিশ্রম করিতে ক্রু্টি করেন নাই; কিন্তু 
কিছুতেই কৃতকাধ্য হুইতে সমর্থ হইলেন না। 
অবশেষে বিদ্যাঁলয়টা উঠিয়। গিয়া অনেক দরিজ্র 
ভদ্র সম্ভনের উন্নতির উপায় বিনষ্ট হুইল। 
পুর্বেবাক্ত যোগেন্দ্র বাবুর প্রতিষ্ঠিত বিদ্যাঁলয়টাতে 
অনেক বালক অবৈতনিক অথবা অর্দবেতনে অধ্য- 
য়ন করিত ; এক্ষণে বিদ্যালয় হুস্তান্তরিত হইবার 
সঙ্গে সঙ্গেই সে পদ্ধতিও আর রহিল না। স্তরাং 
অনেক অভাবগ্রস্ত দরিদ্র বালককে বাধ্য হইয়া 
বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিতে হইল । 

এবস্ভৃভ বিদ্যালয় বিভ্াটের অভ্যন্তরে যে 
মঙ্গলময়ের মঙ্গল ইচ্ছা কিরূপ গ্রচ্ছন্ন থাঁকিয়। 
কার্য করিতেছে, তাহ! সামান্য মানব-বুদ্ধির অন- 
ধিগম্যু । কিন্ত ইহাতে ষে অধরমণির হৃদয়ক্ষেত্রে 
দারুণ আঘাত লাগিল, তাহাতে আর কিছুমাত্র 
সন্দেহ নাই। তবে আমরাউধীতষে এইমাত্র 
সান্তনা! দিতে পারি যে, আন্দুল ও তৎপার্ব্তাঁ 
গ্রাম সমুহের যাঁহ। কিছু উন্নতি বর্তমানে দৃষ্ট হয়, 
তাহার মূলে তাহার পরলোকগত স্বামী যোগেন্জ 
নাথ, একথা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবে 
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না। আন্দুলে এখন যত বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হউক 
না কেন, তাহারা প্রকৃতপক্ষে যোগেন্দ্রনাথেরই 
মহিমা ঘোষণ। করিতে থাকিবে । 


যষ্ঠ অধ্যায় | 


যোগৈকনাথের সংস্কৃত শিক্ষায় অভিনিবেশ--মকদ্দমার সুচনা--ভাহাঁর 
কষারাবাগ_-আন্দুলরাঁজ বিজয়কেশবের উদ্ারতা-_জুবীপ্রার 
অবতারণ1-দ্াজ্ঞা-গুনব্দিচার-মকমার 
পরিণাম_শিতাপুত্রের দর্শন | 
যোগেন্দ্রনাথ বিদ্য।লয়টাকে যখন স্ৃপ্রতিঠিত 
করিলেন, সেই সময়ে তাহার ইংরাজি শিক্ষা এক 
গ্রকার শেষ হইয়া আসিল। তিনি বাল্যকাল 
হইতে মন্বে মনে যে অস্বতনিদ্যন্দিনী সংস্কত 
ভাঁঘার প্রতি অবিচলিত ভক্তি ও প্রীতি প্রদর্শন 
করিতেন, এক্ষণে দেই মধুময়ী সংস্কত ভাষার 
. দেবক হইয়া উঠিলেন। মহিয়াড়ী-নিবাসী স্থযোগ্য 
অধ্যাপক স্রীধুক্ত চন্দ্রশেখর বিদ্যালঙ্কার তীহাঁকে 
শিক্ষা দিতে 'লাগিলেন। এতঘিন্ে্র-পর তিনি 
তাহার হৃদয়নিহিত*চিরঞ্চিত ভরীশা সফল হইবার 
উপক্রম দেখিয়া ঘুর পর নাঁই আনন্দিত হইলেন 
এবং পুর্ববাপেক্ষা দ্বিগুণতর উৎসাহের সহিত 
অধ্যয়নে মনোনিবেশ করিলেনন। 
১১ 


১১২ যোগেক্্রনাথ মক্লিকুকৰ 


মনুষ্যের ভীগ্যগগনে যে কখন্‌ কোন্‌ অনি- 
দি কারণে সহম। বিষাদমেঘ উদয় হইয়। তাঁহার 
হ্বদয়স্থিত স্থখপুর্য্যকে মলিন করিয়া! ফেলে, 
তাঁছা কে নির্ণয় করিবে? যিনি আপনার জীবনকে 
দেশের উপকারার্ধে বিনিয়োৌজিত করিয়া মাঁমবের 
আদরশস্থল হইবেন, কোথা হইতে এক কালস্বরূণ 
ঘটনাঁচক্রের বিষম জ্বকুটাতে তাহার মৃল্য- 
বান জীবনকে এরূপ বিপজ্জনক করিয়া তুলিল 
যে, তাঁহা' হইতে মুক্তিলাভ করিতে তীহাকে 
অশেখ গ্রকাঁর কষ্ট পাইতে ও বহুল আর্থের অপ- 
ব্যবহার করিতে হইয়াছিল। একী অনুগত 
ব্যক্তিকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিবার নিমিন্ত 
নিজের মহার্ঘ জীবনকে কতদূর বিপদে পাতিত 
করিয়াছিলেন, তাঁহার আদ্যোপাস্ত বৃত্তান্তি অবগত 
হইলে লোক মাত্রেই উহাকে একবাক্যে গ্রশংস। 
না করিয়। থাকিতে পারিবেন না । 

আন্দুলের নিকটস্থ রাজগস্ত নামক স্থানের 
পরপারে বদরতল! নামক গ্রামে একটা ভয়নক 
চুরি হাঙ্গাম! হুয়।, “পল্টু” নামক দ্বারবান, বহু- 
কাল হইতে মঞ্নিক ধাবুদের সংসারে কাধ্য করিয়া 


জীনন-চরিত 1 ৯১৩ 


আদিতেছিল। উত্ত রামের টুরি হাঁ্গামা উপলক্ষে 
দেশের প্রায় অধিকাংশ লোক বলিল, “পল্ট, 
উহাতে লিপ্ত আছে।” বিবেচক জগন্নীথ বাবু 
তখন কলিকাতায় ছিলেন । তিনি অনেক বিবেচ- 
নার পর উক্ত দ্বারবান্কে কার্য্য হইতে অবসর 
দিয়া বলিলেন যে, “তুমি বাঁড়ী যাঁও, তোমার 
এখানে থাকা হইবে না)” যোগেন্দ্ বাবু এই সময়ে 
বাড়ীতে বসিয়া সংস্কত শিক্ষা করিতেছিলেন। 
জগন্নাথ বাবু ইহাকে জবাব দিবাঁর নিমিত্ত একখানি 
পত্র স্বাক্ষরিত করিয়া শ্রীমান্‌ যোগেক্দ্নাথের 
নিকট পাঠাইলেন। পিতৃভক্তিপরায়ণ, পুত্র পত্র 
পাঠ মাত্র “পল্ট,কে” জবাঁব দিলেম। এই দ্ুউ- 
প্রকৃতি দ্বারবান্‌ বহুকাঁল হইতে এই সংসারে 
গ্রতিপালিত হইয়া আঁসিতেছিল ; বিশেষতঃ 
যোগেন্দ্রনাথের লালন পাঁলন প্রভৃতি বাঁল্যোঁচিত 
যাবতীয় কাঁ্ধ্য সমাধ! করায় ঝুঁড়ীর অনেকেরই 
অধিক প্রিয় হইয়াছিল এবং সময় সময় যোগেক্ 
বাবুর নিকট যথেষ্ট আবদারও করিত। এক্ষণে ' 
হতভাগ্য অন্য কোন উপায় না দেখিয়া! উহার 
পদধারণপূর্্বক ক্রন্দন.করিতে লাগিল; দয়াল- 


১১৪ যোগেন্ত্রনাথ মশ্লিকেব 


হৃদয় যোগেক্জরনথ তাহার দুঃখে অত্যন্ত দুঃখিত 
হইলেন বটে? কিন্তু পিতার আদেশ তাহাকে রক্ষা 
করিতেই হইবে । স্তরাঁং তিনি তাহাকে “আমি 
কি করিব বাপু, তোমার নিমিত্ত পিতার আজ্ঞা 
লঙ্ঘন করিতে পারি না” এই বলিয়! নিরত্ত হই- 
লেন। হতভাগ্য পণ্ট, এই কথা শুনিয়া পূর্ববাপেক্ষা 
অধিকতর উচ্চৈঃম্বরে ক্রন্দন ঝারিতে লাগিল। 
দয়াবান্‌ যৌগেন্দ্রনাথ আর কর্তব্য রক্ষা করিতে 
পারিলেন ন[। উচ্ছদিত করুণা,আত প্রাবলবেগে 
উদ্বেলিত হইয়া কর্তব্য বুদ্ধিকে ভাঁদাইয়া 
দিয়াছিল; অগত্য। তিনি তাহার কাতি- 
বরক্তিতে ব্যথিত হইয়া বলিলেন, “তুমি আজ 
হইতে আর সরকারী কোন কর্মী করিতে পারিবে 
না, আমার নিকট হইতে বেতন প্রাপ্ত হইবে ও 
একজন আশ্রিত, অন্থুগত ব্যক্তির ্যায় থা [কিবে 1৮ 
এইরূপে তিনি, পিতার আদেশ ও হা 
ব্যক্তিকে আঁকন্পিক বিপদ ইইতে রক্ষা করত 

' «আনন্দ ধাঁম” নামক বাটীতে তাহার থাকিবার 

স্থান নির্দেশ করিয়া দিলেন উদ্ত ঘারধান্‌ যে 
চৌর্ধ্য কার্যে লিপ্ত ছিল, তাহা 'উাহাঁর আবে) 
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বিগ্বা হয় নাই; বিশেষতঃ তিনি বাল্যকাল 
হুইতে তাহার স্লেহময ব্যবহারে পরিবদ্িত হও- 
যায়, তাহার প্রতি বিশেষ অনুবাগী ছিলেন। 
এই অনুরাগই তাহার ভবিষ্যতের গ্রতি দৃষ্টি রুদ্ধ, 
করিয়া চির-পবিত্র নিক্ষলঙ্ক জীবনকে ছুরপনেয় 
কলক্কের আধাঁর করিবার উপক্রম করিয়াছিল । 
কেবলমাত্র পরিম ন্যাঁয়বন্‌ পরযেখখরের অগেোথ 
করুণায় সে যাত্রায় পরিত্রাণ গন) তিনি যোগেক্- 
নাথের মবনীত সদৃশ কোমল হৃদয়কে আনেক 
ব্যথায় ব্যথিত করিয়া মুক্তি দিয়াছিলেন। বিপন্ন 
ব্যক্তির উদ্ধারের নিমিত্ত এই সমস্ত যান্ণণ 
ভোগ করিতে হইয়াছিল বলিয়। এক ক্র 
. জন্যও কেহ কখনও তাহার প্রন্ষ,টিত মুখকমালে 
কালিমাছায়া সন্দর্শন কুরে নাই। 

যোগেন্দ্র,বাবু কর্তৃক পুর্ব্বোরিখিত ব্যবস্থা" 
নুসারে পণ্ট,র “আনন্দ ধাম” বাঁটীতে অবস্থিতি 
করিবার কিছুদিন পরে পুনরায় প্বদর তলাধ* 
চুরি হয়। ণ 

দুর্ভাগ্য বশতঃ সে বারে চতুর্দিকে এপ 
শ্রচত হইতে লাগিল যে, উক্ত ঘারবান্‌ চোরদগের 


১১৬ যোগেন্রনাথ মন্পিক্ষের 


সঙ্গে ছিল এবং ধর! পড়িয়া পলাইয়া গিয়াছে। 
ইহাতে বীরগ্রকৃতি যোগেন্্রনাথ অত্যন্ত ভু 
হুইয়। এই জনশ্রতির সত্য।সত্য নির্ণয়ে মনোধে।গী 
হুইতেছেন ; এমন সময়ে এঁ দ্বারবান্কে ধরিবুর 
নিমিত্ত কয়েকজন কনফ্টেবল মছিত একজন জমার 
বাটার দেউভিতে আপিয়। উপস্থিত হুইল । জম- 
দার দ্বারবান্‌ পণ্ট,র কথা জিজ্ঞামা করিলে 
বাড়ীর কোন আমলা বলিলেন, “মে স্থানাস্তরে 
গিয়াছে; বোঁধ হয়, আজি আিবে; আঁদিলে 
কাল পাঠাইব।” কিন্তু পরদিন কিছুই হইল 
না। সুতরাং তৃতীয় দিবসে স্বয়ং দারোগা, কয়েক" 
জন্র.কনষ্টেবল সহ সদলে বাড়ী ঘেরিয়৷ তাহার 
অন্ুদন্ধান করিতে লাগিল, অগত্য। ঘোগেনাখ, 
মহাবিপদ পড়িলেন ? একুদিকে সত্যের অনুরোধ, 
অন্যদ্দিকে আতিত ব্যক্তি আদন্ন বিপাদ। ধর্ম 
পরায়ণ মত্যসন্ধ, ব্যক্তির পক্ষে 'উভষাই বিষম 
বিপজ্জনক । অনেক বিবেচনার পর তিশি বুঝি- 
লেন ষে ছুর্্ভের শাঘন হওয়।*একাস্ত আবশ্থাথ, 
নতুবা ভবিষ্যতে মু জগতের একটী বণ্টকরূপে 
গরিণত হইয়া গুরুতর গণিন্ট করিতে পারে। 


জীবন-চবিত। ১১৭ 


এইকপ ভাঁবিয়! এবং পণ্ট, যথার্থ দোখী কি না, 
তাহার যাথার্থয নিন্ূপণে দারোগা অপেক্ষা অধিক 
তররূপে সক্ষম হইবেন, এক্ধপ অনুমান করিয়! 
তিমি দারেগাকে বলিলেন, “কাল আসিয়াছে 
কিনা বলিতে পারি ন!), দেউড়িতে সংবাদ 
পাঠাই 1৮ এই বলিয়। তিনি তাহাকে গুপ্তভাঁবে 
ডাকা ইয়া! নান+একার কৌশল ও চতুরত। সহকারে 
প্রকৃত বিবরণ অবগত হইবার চেষ্টা করিতে 
লাগিলেন। যখন তিনি বুঝিলেন যে, সে যথার্থ 
দোঁধী, তাহাকে রক্ষা করিতে হইলে লোকতঃ 
ধর্মমত উন্চয় পক্ষে গুরুতর অধর্ধের গ্রশ্য় দ্রিতে 
হয় তখন তিনি ভাবিলেন যে, তাঁহার শাসন 
হওয়াই শ্রেয়ঃ। ইহা বিবেচন! করিয়া শাতিনি 
কোন লোক ছারা পণ্ট,কে বলিয়া পাঠাইলেন 
যে, যেন ঘে একবার বাহিরে আফে। পন্ট্‌ 
তাহাই করিল । দারোগ। তাহাকে এই অবসরে 
বন্ধনপূর্র্বক লইয়া গেল। ” 

আন্দুল বাঁজু।রের সমিকটে “পদ্মপুকুর” নামে 
একটা বৃহদাকার পুর্ষরিণী আছে। ইহার গায় 
চতুঃপার্খ্ মর্িক বাবুদের 'জমিদাদীভুক্ত। এই 


১১৮ খোগেকজ্জনাথ মমিফের 


স্থানের অধিকাংশ গণিকাগণের আবাস স্থন। 
তথায় কোন বেশ্টা! মন্্রিক বাবুদের অন্তর দ্বার- 
বান্‌ স্্দীন সিংহ কর্তৃক রক্ষিত ছিল। চোরাই 
মালসমূহ প্রথমে উক্ত বেশ্ঠার বাটীতে সঞ্চিত 
হইয়াছিল। পুলিশ কোন চোরেব নিকট তাহ র 
সন্ধান পাইয়। বেশ্যার নিকট গমন করিল । বেশ্যার 
এজাহার লওয়৷ আবশ্যক হুইল |” জগনাথ বাবু 
পল্টুকে জবাব দিয়াছিলেন, কেবলমাত্র যোগেন্জ 
বাবুর অনুগ্রহে সে একপ্রকার “সস্পেখ” স্বরূপে 
থাকিয়া! কিঞ্িৎ কিঞিৎ মাসিক সাহাধ্য পাইয়া 
«“আনন্দ-ধাম” বাটাতে অবস্থিতি করিতেছিল। 
বেশ্য। তাহা মমস্তই জানিত। 

বেশ্তা। যেরূপভাঁবে এজাহার দিল, তাহাতে , 
বিচারপতির ধারণ। হইল যে, যোগেন্জ বাবু 
চোরদিগ্ের কোনরূপ সহায়তা করিয়়াছেন। 
ঘোগেন্দ্রনাথ চৌধ্যের সহায়তা করিবার লোক] 
ছিলেন না, তাহা আন্দুলবাঁদী কাহাকেও বললিয়। 
দ্রিতে হইবে না। তীহাঁর সরল্প হৃদয়ে কখনও 
এরূপ কুটিল নীতি প্র্য় পায় গাই; কিন্তু ঘটনা- 
চক্রে এরূপ প্রতিপন্ন হইল যে, তিনি পল্ট,কে 


জীবন-ঢরিত। ১১৯ 


চোর জানিয়া উহাকে আপনার কাছে রাঁখিয়] 
তাহার চৌর্য্যকর্ষ্বের সহায়ত করিতেছেন। 
সুতরাং তাহ।কে কারারুদ্ধ করিবার নিমিত্ত আদেশ 
পত্র বাহির হইল | মনুষ্যের ভাগ্যচক্র কখন্‌ কি 
ভাঁবে পরিভ্রমণ করিবে, তাহা কে বলিতে পারে ? 
কেহ হয়ত আশাতীত ফল লাঁভ করিয়া পরমানন্দে 
সংসারযাত্রা নির্ব্ধাহ করিতেছে,কেহ বাঁ অভাবনীয় 
বিপজ্জালে সহসা! জড়িত হুইয়, অদৃিকে বারম্বার 
ধিকাঁর দিতেছে। যোগেজ্সনাথেরও অদৃষটচক্র 
অনুকূল পথে পরিভ্রমণ করিতে করিতে মহস। 
গ্রতিকুলপ্ভাঁব ধারণ করিল। পূর্বে তিনি এরূপ 
ভয়ানক বিপজ্জালে কখনও জড়িত হন নাই? এই 
কারণে এই আঘাত তীহার পক্ষে কিছু অধিকতর 
কষ্টুকর হুইয়াছিল। , 

বিচারপতি যে দারোগার নিকট যেগেক্স 
বাবুকে কাঁরারুদ্ধ করিবার আজ্ঞাপত্র দিয়াছিলেন, 
মেই দারোগা প্রায়ই যোগেঁজ্র বাবুর নিকট মক- 
দ্দমাসুত্রে যাঁতাস্ভাত করিতেন। যোগেন্্র বাবু 
তীহাকে বিশ্বস্তভাবে অনেক কথাই বলিতেন। 
অন্যান্য দিবসের ন্যায় এই দিবসও দারোগ! সেই 


৯২০ যোগেন্নথ মল্সিকের 


ভাবে তীহার নিকট আসিয়া নানা প্রকার গল্প 
করিতে করিতে সুবিধামত তাহাকে সেই আঁজ্ঞা- 
পত্রখাঁনি দেখাইলেন ও বলিলেন)--“এখনি আপ- 
নাকে থাঁনায় যাইতে হইবে ।% তিনি অকস্ম।ৎ 
, এই মহাঁবিপদে পতিত হইয়! বলিলেন,_-“আপনি 
কিঞ্চিৎ অপেক্ষা করুন, আমি আহারাদি করিয়! 
যাইব 1” তাহাতে দারোগ। বলিলেন,--“তথাঁয় 
আহার করিবেন, আর বিপন্ব করিবেন ন1; আমার 
সহিত চলুন1 এই সময় যোগেন্দরনাঁথ ইচ্ছা! 
করিলে এমন অনেক উপায় অবলম্বন করিতে 
পারিতেন যে, দারোগা সহস। তাহাকে এত ঘহজে 
বাটা হইতে লইয়া যাইতে পারিতেন না । এরূপ 
অপমানজনক আসন্ন বিপদেও যে ইহার ন্যায়, 
সন্ত্রস্ত জমিদারপুত্র কোন প্রকার ওজর আপি 
না করিয়া নিতান্ত ধীরভাঁবে দারোগার সহিত 
ততক্ষণ হাবড়ার অন্তর্গত 'ভোমজুড়ের” থাণায় 
যাইবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইলেন ইহাতে তাহার 
বুদ্ধির সমীচীনত1 ও পরিণাঁমচিন্তশীলতার যথেষ্ট 
পরিচয় পাঁওয়া গিয্ছিল। প্রথমে বাটা হইতে 
যাইবার সময় তিনি দারোগার পান্কীতে উঠিয। 
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যাইতে লাগিলেন) কিন্তু কিছু দুর যাইতে না 
যাইতে ভীহার এরূপভাবে যাওয়। দারোগার চক্ষ্- 
শুল হুইতে লাগিল! তিনি যোগেন্্র বাবুকে 
পাঙ্কী হইতে নামাইবার নিমিত্ত নানা প্রকার 
কোৌশলজাঁল বিস্তার করিতে লাঁগিলেন। পুলিশ 
কর্মচারীদিগের কোঁন কোন কার্ধ্য দেখিলে বোধ 
হয় যে, এই সকল লোকের হৃদয় €লীহ বা পাঁষাণ- 
নির্শিত। অবশেষে দারোগার নানা কৌশলের মধ্যে 
পড়িয়া যোগেন্দ্রনাথকে পাক্ষী হইতে অবতরণ 
করিতে হুইল ইহাতে দারোগার হৃদয়ের দয়া- 
প্রবণতার গরিচয় দেওয়] হইল, অথবা বৃটিশ রাজ- 
শক্তির দোর্দগু প্রতাপ অ্ষু্ন রহিল, তাহা আঁমর! 
বলিতে অক্ষম! যাহা! হুউক, অগত্যা যোগেন্দ্রনাথ 
দারোগার সহিত পদব্রজে গমন করিতে লাগি- 
লেন। এই পথপর্য্যটনের ক্লেশে অত্যন্ত ব্লিষ্ট 
হইয়।৷ আর আধিক দুর অগ্রাপর হইতে না পারিয়। 
পথিপাশ্স্থ এক 'আশ্বথমূলে বিআম করিবার 
নিশিত্ত তিনি উপবেশন করিলেন । 

তৎকালে আন্দুলের চতুঃপা্্থ ছুই তিন 
ক্রোশব্যাপী স্থান সমূহে কোন বিদ্যালয় 5 
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থাঁকায় এ সকল স্থান হইতে বছুসংখ্যক বালক 
যোগেন্ বাবুর গ্রতিষিত ইংরাজি বিদ্যালয়ে অধ্য- 
য়নার্থ আগমন করিত। আর পুর্ববেই উল্লিখিত 
হুইয়!ছে যে, যোগেন্্র বাবু বাটা আসিলেই বিদ্- 
লয় পরিদর্শন না করিয়া থাকিতে পাঁরিতেন ন|। 
বিশেষতঃ তিনি বালকদিগকে আন্তরিক যত্বের 
সহিত ভাল বাদিতেন। এ কারণ বিদ্যালয়ের 
তাবৎ বাঁলকেই তীহাকে পিতার ন্যায় ভক্তি 
করিত। এতদ্যতীত তাহার দরিদ্র বালকদিগের 
গতি অজজ দান ও অত্যধিক সন্ভাব প্রযুক্ত অপর- 
সাধারণ বাঁলকবৃন্দও তাঁহাকে অন্তরে পুলা করিত 
ও উহাকে দেখিলেই আনন্দে উৎফুল্ল হইত । 
এক্ষণে উক্ত প্রদেশের বালক সমূহ তাহাদের পিতৃ- 
স্থানীয় যোগেন্দ্রনাথকে তদবস্থ'পনন দেখিয়া আশ্দ- 
ধ্যান্বিত হুইল ও ভয়ে কিছু জিজ্ঞাসা করিতে ন] 
পারিয়। ভক্তি-গদগদচিতে তাহাকে বেষ্টন করিয়া 
দাড়াইল। তাহারা যোগেন্্নাথকে ঘর্থাক্ত কলে- 
ঘর ও অত্যন্ত শ্রাস্ত দেখিয়! অতিমাত্র ব্যস্তপমস্ত 
হইয়! বৃক্ষের পল্লব ভাঙ্গিয়া বাতাস করিতে 
লাঁগিল। সরন্মমতি বাঁলকেরা এমনি ব্যগ্রতাঁর 
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সহিত বতান করিতে লাগিল যে, তাহাতে 
বোঁধ হইল, যেন বাতাঁস দিয়! তীহা'র অন্তরের 
যাতনাটুকু উড়াইয়া দিতে চাহে। তখন ন্নেহঞাবণ 
যোগেন্জনাথ বালকদদিগের এই অতুলনীয় প্রীতি 
দেখিয়া তাহাদিগকে শান্ত হইতে বলিলেন । 

যাঁহ! হউক, কিছুক্ষণ শ্রান্তি দূর করিয়। দ।রো” 
গার কঠিন দ্যবহারে নিতান্ত অনিচ্ছ! স্বত্বেও 
বালকদিগের প্রতি সকরুণ-নেত্রে দৃষ্টিপাত 
করিতে করিতে পুনরায় চলিলেন। 

খজুন্বভাব বাঁলকগণের কোমল হৃদয়ে দাঁরো” 
গার এই পরুষ ব্যবহার বিষাক্ত বিশিখের ন্যায় 
আঘাত করিল। তাহার! যন্ত্রণায় অস্থির.হুইয়ু 
যোগেন্্রনাথের পশ্চাৎ পশ্চাঁৎ অনুসরণ করিল । 
তিনি তাহাদিগকে নিবৃত্ত করিবার নিমিত্ত অনেক " 
বলিলেন) কিন্তু তাহারা কিছুতেই নিরস্ত ন1 
হুইয়া থানা! অবধি উহার সহিত গমন করিয়া 
ছিল। সেখানে রঙ্িবর্গের কর্কশ বাক্যে ব্যথিত 
হইয়া প্রত্যাগমন রূরিল। 

অনন্তর অতি কষ্টে ভোমজুড়ের থানায় উপ- 
স্থিত হইয়া, যোগেন্দ্রনাথ কিঞিত্মাত্র জলযেগ 

নং 
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করিয়া বিশ্রাম করিতে লাখিলেম। এদিকে 
জগনাথ বাবু হঠাৎ এবস্ূত অনিষ্টাপাঁতে অতিমাত্র 
কাতর হুইয় তাহাকে জামিন দ্বারা মুক্ত করিবার 
নিমিত্ত আনেক চেষ্টা! করিলেন, কিন্তু কিছুতেই 
স্কৃতকার্ধ্য হইতে পারিলেন না। তখন জমিদার- 
কুলতিলক আন্দুলাধিপতি রাজা বিজয়কেশব 
রায় বাহাদুর সেই রাত্রে স্বয়ং ডোমছুড়ের থানায় 
উপস্থিত হইলেন। তিনি তীহাকে মুক্ত করিবার 
জন্য যথেচিত যত্র বরিলেন। কিন্তু তিনি 
তাহার সমস্ত এশ্বর্ধ্য গ্রতিভূম্বরূপ রাখিতে স্বীকার 
করিয়াও সে রাত্রে কোন প্রকারে তীঞ্ধাকে মুক্ত 
করিতে পাঁরিলেন না। পরদিবপ প্রাতে ক্লি্ট- 
হৃদয় যোগেন্্রনাথ প্রহরী কর্তৃক পরিবৃত হইয়া 
বিচারালয়ে উপস্থিত হুইলেন। এখানেও উনি 
খিত সাধুহ্বদয় রাজ) বিজয়কেশব জগম্াথ বাবুর 
অত্যধিক অনুনয়ে উপস্থিত হইয়া যোগেন্্ বাঁবুর 
মুদির জন্য বিশেষ চেষ্টিত হইগ়াছিলেন। কিন্তু 
সাত দিবস হাজতে থাকিবার পরু অবশেষে প্রতাহ 
উপস্থিত হইতে হইবে, এই নিয়মে প্রচুর অর্থ 
জামিন স্বরূপ রাখিয়ী মুক্তিলাভি করিলেন। তিনি 
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যখন হাজতে ছিলেন, তখন সেখানকার জঘন্য 
খাদ্য স্পর্শও করিতেন না; প্রত্যহ কলিকাতীস্থ। 
মেছুয়া বাজারের বাটী হইতে তাহার আইহীরীয় 
সামগ্রী যাইত। সুতরাং কোঁগলকায় যোগেক্- 
নাথ অতিকষ্টে এই সাঁতদ্দিন অতিবাহিত করিয়। 
জামিনে খালাস পাইয়! প্রত্যহ কলিকাঁতাঁর বাঁটা 
হুইতে আদালতে উপস্থিত হইতে লাগিলেন । 
বহুল অর্থের অপব্যবহার করিয়া ক্রমাগতই মকদদম! 
চলিতে লাগিল। কলিকাতাস্থ বাবু কৃষ্ণকিশে!র 
ঘোষ, বাবু রমাঁপ্রলাদ রায়, বাবু অনুকুলচন্্র 
বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু শ্রীনাথ মুখোপাধ্যায় ও বাবু 
রাঁজেন্দ্রলাল দত প্রভৃতি স্থবিবেচক আইনজ্ঞ উকিল 
দ্বারা মকদম! স্থনিয়মে পরিচালিত হইতে লাগিল । 
কিন্তু, ভবিতব্যকে কে কবে প্রতিরোধ করিতে 
সক্ষম হইয়াছে ? অতি যত্ব সহকারে এই মকান্দমণর 
পরিদর্শন কা্ধ্য চলিতে লাগিল? কিন্তু ুর্ভাগ্য 
প্রযুক্ত দিন দিন মকদ্দমা কঠিনতর হইয়া! উঠ্িল। 
এই মকদ্দম| যাঁজিট্রেটের ক্ষমতার বহিভূ্তি 
হওয়ায় দায়রায় নীত হইল। এই মকদ্দমা 
উপলক্ষেই বঙ্গদেশে সর্ববগ্রথম জুরীপ্রথা প্রচলিত 
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হয়। আবন্দুলের ছুর্ভাগ্য বশতঃ ইহাতে তীহা'র 
পক্ষে বিচার অনুকূল না হইয়! প্রতিকূল হইয়া 
ঈাড়াইল। দায়রার বিচাঁরে তাঁহার সাত বৎ- 
সরেরও অধিক ৬ মাঁস ৪১ দিন কারাদণ্ডের 
আদেশ হয়| অশনিপাত সদৃশ এই ভীষণ 
আদেশে পিতামাত। শোকে মুহ্থমাঁন হইয়া এক- 
বারে আহার নিদ্র! পরিত্যগ করিলেন, আনন্দ 
পরিপূর্ণ সংসার নিরাঁনন্দের আবাসস্থল হইল। 
সহসা কোন গ্রবল বাত্যা উপস্থিত হইয়! রুক্ষ 
লতাকে ছিন্ন ভিন্ন করিলে তাহা যেমন শ্রীত্রউ 
ভাঁব অবলম্বন করে, মল্লিক বারুদের" স্থবিস্তুত 

ংসারও সেইরূপ শ্রীভ্রষ্ট ভাঁব ধারণ করিল। 
অনতিকাঁল পূর্ব যে সংসার আনন্দের কেলি- 
নিকেতন ছিল, এক্ষণে তাহ ঘন বিষাঁদ ও শোকের 
বিরাম মন্দির হুইয়। উঠিল। 

আজ আন্দুল যেন যোগেন্দ্রনথের অভাবে 
শোভাহীন হইয়াছে। পতিগত-গ্রাণা অধরমণি 
স্বামী বিরহে একাঁস্ত অধীরা হইয়! বৃক্ষ পরিভ্রষ্ট 
লতার ন্যায় শধ্যাশায়িনী হইলেন। 

এদিকে যোগেঞ্্র বাবু পুনরায় কারাগারে 
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নিক্ষিপ্ত হইলেন। হার কর্তৃপক্ষীয়গণ পুন 
বির্বচারের প্রার্থনা করায় পুনরায় খিচাঁর আরদ্ধ 
হুইল । এবারে পুর্ববাপেক্ষা আরও সতর্কতার 
জহিত সকলে কার্যযক্ষেত্রে অবতরণ কগিলেন। 
ইহাদের পক্ষে মকন্দমার তত্বাবধায়কগণ বিশেষ 
স্বশিক্ষিত ও কার্ধ্যদক্ষ ছিলেন এবং তাহারা অতি 
আগ্রহের সহিত কার্য্য করিতে লাগিলেন । তাহা” 
দের অবিচলিত অধ্যবগাঁয় ও কার্ধ্যদক্ষতার গুণে 
অল্প দ্রিন মধ্যে জগন্নাথ বাবু সফলকাম হইলেন। 
পরছুঃখকাতর যোগেন্দ্রনাথ একবিংশ দিবস কাঁরা- 
যন্ত্রণা ভোগ করিয়! মুক্তিলাভ করিলেন । 

ক্গণজন্া। সাধু পুরুষগণ বিপদে পতিত হস! 
আপনাদের স্বভাব পরিত্যাগ করিতে পাঁরেন না । 
সুর্য্বংশাবতংশ দাতাগ্রগণ্য হরিশ্চন্র পরে (প- 
কারার্থে সব্ধন্থ বিতরণ করিয়া অবশেষে স্বীয় 
স্থখছুঃখের অংশভাগ্গিনী পতিপ্রাণা সাধ্বী স্ত্রা 
শৈব্যাকে পরহুস্তে বিক্রয় এবং আপনার বহুমুল/ 
জীবনকে অঙ্জদ্ধেয় ঘ্বণ্য চালকরে সমর্পণ পূর্বক 
অতি লোমহর্ষণ ভীষণ কার্ধ্য করিতে বাধ্য হইযা- 
ছিলেন। কিন্তু দেই শোঁচনীয় অবস্থাতেও শ্মশানা- 
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গত অনাথদিগের উপকার করিতে বিন্দুমাত্র সঙ্জু- 
চিত হুন নাই। চন্দ্রক্ল-গ্রদীপ সত্যসন্ধ ধর্মপুত্র 
যুধিষ্ঠির দুর্্তিপরায়ণ ছুর্য্যোধনের চাঁতুর্যজালে 
জড়িত হইয়। রাজ্যভ্রষট হইয়া! যখন একচক্রা নগরে 
এক ত্রা্মণের বাঁটীতে ভিক্ষোপজীবী হইয়া 'অতি 
কষ্টে জীবনাতিপাঁতি করিতেছিলেন, তে অবস্থা 
তেও ত্রাক্মণের উপকারার্থ আপনাগধ মধ্যম ভ্রাতা 
ভীমকে রাক্ষসের করাল কবলে অর্পণ করিতে 
বিমনা হন নাই। এইরূপ যতই অনুসন্ধন কর! 
যায়, ততই দেখিতে পাওয়। যাঁয় যে, পরোপকারী 
সাধু ব্যক্তিরা যত কেন বিপদে পতিত্ত হউন না, 
কিছুতেই তীহাদের মন হইতে পরছুঃখ-কা'তরতা 
অপগত হয় না। আঁমাঁদের ধোগেন্দ্রনাথকে এই 
বিষয়ের একটা দৃষ্টান্ত্বরূপে উল্লেখ করিলে, বোধ 
করি, অন্যায় ও অসঙ্গত হইবে না । 
তিনি যে সময়ে কারাগারে ছিলেন, তৎকাঁলে 
আরও আটজন হতভাগ্য ব্যক্তি কারাগারে নিক্ষিপ্ত 
হইয়াছিলেন। ধোগেন্দ্র বাবু সে অবস্থায় উহাদের 
সহিত সদালাপ করিয়। আঁপনাঁর কষ্টের কথঞ্চিৎ 
অপনয়ন করিতে পারিয়াছিলেন। এমন কি, 
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দেই অবস্থায় তাঁহাদের সহিত এক প্রকার বন্ধুর 
ন্যায় বিশ্রস্ত আলাপে ফালাতিপাত করিতেন। 
ভাহারাও তীহাকে আঁপনাঁপন ছুঃখের কথ| জানা 
ইয়া মনের" ক্ষোভ নিবারণ করিতেন । একারণ 
যখন তাহার মুক্তির আঁদেশ প্রকাশ হইল, তখন 
তিনি তীহার কারাগারের বন্ধুদিগকে ফেলিয়া 
যাইতে অভিলাধী হইলেন না। তিনি তীহার 
পিতাকে বলিলেন,-ণ্যদি আপনি ইহীাদিগকে 
মুক্ত করিতে পারেন, তাহা হুইলে আমি বাট 
যাইব, নতুবা! এই অবস্থাতেই এখাঁনে থাকিব ।৮ 
গুণগ্রাহী *পিত1 সহ্ৃদয় পুত্রের এবস্কুত বাক্য 
শুনিয়া! যাঁরপর নাই সন্তষ্ট হইলেন |. 
তৎক্ষণাৎ্বিষ্গরপতির নিকট উক্ত আট জনের 
মুক্তির নিমিত্ত আঁবেদুন করিলেন। বিচারপতি 
তাহাদের নিমিত্ত পঞ্চদশ সহজ যুদ্রা দৎস্বরূপ 
চাহিলেন। অগত্যা মহাত্ব। ভুগন্লাথ প্রসাদ উদ্ত 
টাক! দিয়। ভাহাদিগকেও মুক্ত করতঃ পুত্রকে 
বাড়ীতে আনিলেন।% 





* লোকন্গরম্পরীয় অবথত হওয়া মযাঁয় প্যে। তৎকালে অপরাধীগণষে 
আবস্ঠটকমতে ফৌজদারী কারাগার হইতে দেওয়ানী কারাগারে গ্ানান্তরিহ 
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পিতা পুত্রের অপুর্ধ্ব সম্মিলন, উভয়েরই দেত্র- 
যুগল হইতে অবিরল ধারায় আনন্দাশ্রু বিগলিত 
হইতে লাগিল। আন্দুলবাপী আঁবাঁলরৃদ্ধ- 
ধনিতা সকলেরই চিত্চকোর ঘযোগেক্জনাথের 
নিষ্ষলর্ষ মুখচক্দরের স্ধাপান করিয়া আনন্দে 
অভিভূত হইল ; বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাব্রমগ্ডলী 
পরছুঃখকাতর যোঁগেন্দ্রনাথকে দৈখিয়া ঈশ্বর 
সমীপে স্ব স্ব প্রার্থনা সফল হইয়াছে ভাবিয়। 
ভক্তিগদ্দগদ্ চিত্তে তাহাকে অজভ্র ধন্যবাদ দিতে 
লাগিলেন। 

পুত্রন্নেহকা'তরা বত্বগর্ভা যোগেক্্র্গননী এক- 
বিংশ দিবস একপ্রকার বাহার ধর।শাঁয়িনী 
হইয়াছিলেন। এক্ষণে সেই হারাঁিধি' কোলে, 
পাইয়া! মনের স্থখে বারংবার পুত্রমুখ-চু্যন করিতে 
লাগিলেন। আবার এই আন্দুলের মুল্লিক সংসার 
পূর্বের ন্যায় আনন্দশ্রীতে শোভমান হইল । 


বকবিতে গাঁরা ঘাইত। যোগেন্ড বাবুও মেইন্লাপ স্থানাত্তবিত হইযা উত্ 
দেওয়ানী জেলে উপগ্থিত হইয়া] উ আঁট জনের মহিত মিণিত হইধাছিলেন। 





অগ্তম ভাধ্যায়। 


শশা 


গোলাগ বাগনি-বযোৰুদ্ধির সহিত অধাযনের আরিকা--উাহার লিখিত পুত্বক 

শুরেন্্রচরণ মিত্রের ভার এহণ--পিতৃ বিয়োণ-ীহান বৈষদিক কার্যে 

বিধতি-_খগেত্র বাবু ও নগেন্দ্ বাবুল শিক্ষা-নিজীট-তিলাহ-- 
যতীল্রনাঁথেব জা --যতীন্দ্রাথের খিগ্ষার খ্যতিক্রম--বিবাহ-- 
নখেক্রনাথের বৈষয়িক অধনভি-ভীহার ভ্্রী ত্রেলোকা- 
মোহিশীর মৃত্যু-অধবমণির উপদেশ- যতীদ্রন1থের 
জীবনের গ্রাতি অশান্থাঁর কারণ--তাহার মৃত 
-নগেষ্দ্রলাথের শোক--সাহার পীড়া 

ভীহার উইল-_দশেনুবাল1 ও 

ঘোগেক্রনাথের ভথিনীদয় । 


ন্‌ 


রদ্বপ্রসূ ভাঁরতভূমি প্রকৃতির একটী স্ুরম্যু 
কেলি-নিফেতণ ! ইনি যেগন এক পক্ষে কহিনুর 
কৌন্তুত প্রভৃতি শদৃশ্ঠ মহামূল্য রত্ধের প্রসূতি 
হুইয়া জগতীতলে এখর্ধ্যশালিনীরূপে পরিচিতা 
হইয়াছেন, অন্য পর্ে আবার সেইন্সপ নেত্র 
তৃপ্তিকর বৃক্ষলতা পরিপূর্ণ হরিদ্র্ণ শাঁদলক্ষেত্রের 
আধার হইয়। ভূমণ্ডলের সর্বশ্রেষ্ঠ উপবন মধ্যে 
পরিগণিত হইয়াছেন । র 

আবার মনুষ্যেরা ভারতের সেই ঈগরপ্রদত্ত 
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উর্ববরাঁশক্তির উপযুক্ত ব্যবহার করিয়া বিশেষ 
বিশেষ স্থানকে বিশেষ বিশেষ দ্রব্যের জন্য খ্যাতি 
বিশিউ করিয়া তুলে । ফলতঃ আন্দুলের গোলাপ 
বাগাঁনটাও আন্দুলের চতুঃপাশ্খন্থি গ্রামের মধ্যে 
একটা দেখিবার জিনিস বটে। ফেই পরম রমণীয় 
দৃশ্টী আন্দুলকে সৌনর্ধ্যশালিনী করিয় রাখি- 
যাছে? এমন কি, যদ্দি কেহ অন্গুল ও প্রান্তবর্তীঁ 
শ্রামূসমূহ দর্শন করিতে আসিয়া আন্দুলের মল্লিক 
বাবুদের প্রতিষ্ঠিত গোলাপবাগণটা দর্শন না করেন, 
তাহা হইলে তাহার কিছুই দেখ। হইল ন! বলি- 
লেও অত্যুক্তি হয় না। ইহার মধ্যভাগে স্ুনির্াল 
কাকচক্ষ সদৃশ স্বচ্ছবারিরাশিপরিপূর্ণ বৃহুদ্‌কায় 
পুক্ষরিণী ও তাহার চতুদ্দিকে অতি স্ক্দর পত্র- 
পুঙ্পবিশিষট ক্ষুদে ক্ষুদ্র বৃক্ষ্রাজি শোভমান? সম্মুখে 
বিস্তৃত হরিদর্ণ তৃণক্ষেত্র ; সেই বিস্তীর্ণ শাদ্ল- 
ক্ষেত্রের মধ্যে মধ্যে শ্রেণীবদ্ধ আম, অশোক, 
দেবদাঁরু, হুরীতকী গ্রস্থৃতি বৃক্ষ কল দণ্ডায়মান । 
স্থানে স্থানে প্রস্তর ও বৃক্ষলতাঁদি পরিশোভিত 
কৃত্রিম পাহাড় এবং বহুবিধ বর্ণভূষিত মৎয্তাদি . 
পরিপূর্ণ অগভীর কৃত্রিম হুদ । তন্মধ্যস্থিত জলজ- 
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কুম্থমের সহিত পূর্বেবাক্ত মৎস্যসমুহের ক্রীড়। 
অবলোকন করিলে অন্তকরণে বোঁধ হয়, যেন 
কোঁন এক অনির্দেশ্য আনন্মলে!কে বিচরণ করি- 
তেছি। দর্শকরুন্দের শ্রান্তি দুর করিবার জন্য 
স্থানে স্থানে লতাঁপরিবেষ্টিত মর্শার প্রস্তর বিনি- 
শ্িত আসন সকল অতি সুকৌশলে সংস্থাপিত 
রহিয়ঃছে। কৌথাও বা সাঁধকমগ্ডলীর সাধনের 
নিমিত্ত বৃক্ষতলে ও স্থদৃশ্য তৃণকুটীরে স্তবকে 
স্তবকে প্রস্তর নির্মিত আসন শোভা পাইতেছে। 
পুষ্করিণীর উত্তর পাঁর্খে দক্ষিণীভিমুখ দিতল হম 
ও দক্ষিণ দ্রিকে একটা হ্ৃদীর্ঘ পরিখা । উদ্যান 
যধ্যস্থ পুষ্পবাটীকাঁর পঞ্চিম পার্শে নানাবিধ 
কারুকার্য, খচিত শিবমন্দির । ইহার চারিদিকে 
ইষ্টক গ্রথিত প্রাচীর । অধিক কি, উদ্যানটার 
শোভা স্দ্ধি এত ধিচক্ষণতাঁর সহিত মংসিদ্ধ 
হইয়াছে যে, *সৌন্দর্যযগ্রিয় ব্যক্তিমাত্তেই তাঁহার 
গুশংসা করিতে শবাধ্য হইবেন । যখন সহঅকর 
সূর্য্য অঙ্গে অল্পে আপনার বিস্তীর্ণ করজাঁল 
সন্কুচিত করিয়া পশ্চিমাকাশে আস্তমিত হইতে 
থাকেন, তখন উদ্যান মধ্যস্থ *পুক্ষরিণীর মোঁপান 
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শ্রেণীতে উপবিষ্ট হইলে, অন্তকরণ মধ্যে এক 
অভূতপূর্ব ভাঁবের উদয় হইতে থাকে। 

এক্ষণে আমরা যে স্থানকে “গোলাপবাগান৮ 
নামে অভিহিত করিয়৷ এতদূর প্রশংসা! করিতেছি 
এবং যাহাকে মৃত মহাত্বণ যোগেন্দ্রনাথ মল্লিক ও 
নগেন্্নাথ মল্লিক ভ্রাতৃদ্ধয় অপরিমিত অর্থব্যয় 
করিয়া আদ্দুলের একটী সর্প্রধান দৃশ্য- 
পদার্থরূপে রাখিয়। গিয়াছেন এবং অদ্যাবধিও 
তাহাঁদের বর্তমান উত্তরাধিকারিগণ যাহার পূর্বব- 
শোভা অক্ষুপ্ণ রাখিবার . নিমিত্ত অপরিমিত যত্ত 
প্রকাশ করিতে কিছুমাত্র ক্রুটি করিতেছেন ন।, 
তাহ! পুর্ব্বে একটী কলাবাগান ছিল। উক্ত 
কলাবাগান আন্দুঙ্ রায়পাড়া-নিধালী বাবু রামটদ 
মহাশয়ের ছিল। ইহা যেব্ূপে মল্লিক বাবুদের 
হস্তগত হয়, তাহার অভ্যন্তরে একটী রহপ্জনক 
ব্যাপার আছে। পাঠকবর্গের কৌতুহল তৃপ্তির 
নিমিত্ত তাহার কিঞ্িত্গাত্র আভান নিম্সে প্রদ্ঘত 
হইল । 

এক দ্রিবস রাঁমটাদ ব্রাঁয় মহাশয়ের পত্বী 
কার্য্যোপলক্ষে মর্লিক বাবুদের বাটাতে নিমন্ত্রণ 


জীবন-চরিত । টি 


রক্ষা করিতে গিয়াছিলেন ৷ তিনি মল্লিক বাবুদের 
বধুর নাঁসিকায় উৎকৃষ্ট মতিসংযুক্ত নত দেখিয়া 
অত্যন্ত লোভাঁকৃউ হুন। তখন মতির মুল্য 
অধিক, বিশেষতঃ তাহাদের সাংসারিক অবস্থাও 
তত ভাল নয়, একারণ তীঁহার স্বামীকে কোন কথা 
ন1 বলিয়া হৃদয়েই তাহা চাঁপিয়া রাখিলেন। ঘিও 
তখন তাঁহার বদনা সফল হইল না বটে, তথাপি 
একদিনের তরেও সে লালসা মন হইতে অন্তরিত 
করিতে পারিলেন না। পরে তীহার সলভ" 
বস্থায় স্বামীর নিকট হইতে সেই পূর্ব্ব-বাঁসম। 
পরিপুরণার্মে মতি-সংযুক্ত একটী নত প্রার্থনা 
করিলেন। রামর্টাদ রায় মহাশয়ের অবস্থা তথখনু 
এমন নয়» যে, উত্ত মূল্যবান দ্রব্যটা ক্রয় করিয়া 
পড়ীর মনোরঞ্জন রুরেন। অথচ জ্্রীর গর্ভদে ছাদ 
পর্ণ করা স্বামীর একান্ত' কর্তব্য কর্ধ। বিশেষতঃ 
ক্্ীর বারশ্বার উপরোধে তাহার মনোমধ্যে অত্যন্ত 
কষ্ট হইতে লাগি্প ; এবন্তর্ত কারণে আঁপন দীন 
অবস্থার প্রতি যথাচিত ধিক্কার দিয়? মনে মমে 
স্থির করিলেন যে, উক্ত কলা বাঁগানটী মষ্লিক 
বাবুদের নিকট বন্ধক রাখিয়া টাঁকা গ্রহণ করিবেন। 


১৩ 


১৩৬ যোগেক্্রনাথ ময্লিকের 


ক্রমে তাহা কার্যে পরিণত করিয়া ইচ্ছান্ুরূপ 
মতি ক্রয় করতঃ তিনি পত়্ীর সাঁধ পুর্ণ করিলেন । 
কিন্তু ভুর্তাগ্য বশতঃ উক্ত টাঁক1 পরিশোধের কোন 
প্রকার উপাঁয় করিতে ন| পারায়, ভ্রুমে ক্রমে 
কলাবাগানটা মল্লিক বাবুদের হস্তগত হইল । পুর্বব 
হইতেই উক্ত কলাবাগানটার গ্রতি গোকুলনাথ 
মক্লিক মহাশয়ের বিশেষ লক্ষ্য (ছিল। তিনিই 
উহা ক্রয় করিয়া লইয়াছিলেন। গোৌঁকুলনাথ 
বাবু যতদ্রিন আন্দুলে ছিলেন, ততদ্দিন ইহাঁকে 
কলাবাগান করিয়াই রাখিয়াছিলেন। ফেবল 
মাত্র উহাতে একটী পুক্করিণী খনন করেন। 
এই পুষ্করিণীটাই বর্তমান কালে “গোলাপ-পুকুর” 
বলিয়া খ্যাত। কিছুদিন পরে উক্ত গ্লোরুলনাথ 
বাবু আন্দুলাধিপতি রাজ। রাঁজনারায়ণ খহাছু'রের 
পিতার সহিত কোন সুজে বিবাদে প্রবৃত্ত হন। 
সেই বিবাদ লইয়! আদালতে এত অধিক অর্থবযয় 
করিতে হইয়াছিল” যে, তীঁহাটিক তজ্জন্য যারপর 
নাই উৎক্িত ও বছুল খণজাঁলে জড়িত হইতে 
হইয়াছিল । অগত্যা তিনি উক্ত কলাবাগান” 
জগম্াথপ্রসাদ বাবুকে বিক্রয় করিয়া হাবড়ার 


জীবন-চরিত | ৯৩৭ 


নিকটস্থ রাঁমকৃষ্ণপুরে বাটা নির্শী৭ পূর্বক তথায় 
অবস্থান করিতে লাগিলেন। জগন্নাথ বাবু এ বাগ।নে 
একখানি “আটচাঁলা” নির্মাণ করিলেন; উক্ত স্থানে 
কিছুদিন স্কুলও বসিয়াছিল। পরে ১২৭১ আলে 
আশ্বিন মাসের স্ুগ্রসিদ্ধ ঝড়ে যখন উক্ত আট- 
চালাখাঁনি পড়িয়। যাঁয়, তখন মহাত্া ষে।গেন্দ্রনথ 
মন্লিক মহাশয় জ্রটিচঁলাঁর স্থানে বর্তমনি “বৈঠক- 
খাঁন! বাটী” ব। “শান্তি মন্দির” নির্মাণ করাইলেন 
এবং ক্রমে ভ্রমে বাগানের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি 
করিতে লাগিলেন। এইরূপে ধোগেজ্জ বাবুই 
“গোলাপ *বাঁগানের” পত্তন ও সংরক্ষণ কতেন্‌। 
মধ্যে যখন যোগেন্্র বাবু পিতৃবিয়োগের পর 
কোন বিশেষ কারণে বৈষয়িক কার্ধ্য পরিদর্শ 
করিতে ক্ষান্ত থাকেন, তখন নগেক্ বাবু বৈষয়িক 
কার্যের সহিত বাগাঁনের কার্ষেযও মনোনিবেশ 
করিয়াছিলের্ন। তিনিই বাঁগানটীকে অধি কতর সুন্দর 
করিয়। তুলেন। "আজ তাহার! কোথায়? আন্দু- 
লের ভবিষ্য-বংশীযুয়র! হয়ত আর কিছুদিন পরে 
তাহাদের নামও জানিতে পারিত না । এই সংমর- 
রাপ কর্মক্ষেত্রে কত লোক আটে, কত লোক যায়, 


১৩৮ যোগেজ্নাথ মশ্লিকের 


কে তার সন্ধান লয়? কিন্ত যিনি আদিয়! কিঞ্চিৎ 
পদচিহ্ন রাখিয়া যাঁন, তীহারই নাম জগতে 
চিরকাল ঘোষিত হইতে থাকে । কত গ্ুদীর্ঘকাঁল 
চলিয়া গেল, কিন্তু আজও রাজা রামচন্দ্র, ষুধিঠির 
প্রসতি আপামর অর্ধপাধারণের হছাদয়ে স্বীয় 
আন প্রতিষ্ঠিত করিয়া রহিয়াছেন। আন্দুলস্থ 
গোলাপ বাগানটাও যোৌগেক্্রনাথ ৮৪ তাহার ভ্রাতা 
নগেন্্রনাঁথের স্মৃতি আন্দুলবাসী মাত্রেরই হৃদয়ে 
রক্ষা করিবে। 

প্রজ্ঞাবান্‌ যোগেক্্রনাথ বিদ্যাঁতীর্ঘেরও উপ- 
যুক্ত যাত্রী ছিলেন, তাহ! পূর্বেই “বলিয়াছি। 
বিদ্যার্থীকে ত্রন্ষচরয্য ব্রতধারী যোগপরায়ণ ব্যক্তির 
ন্যায় নকল স্বখকামনা হইতে বিমুখ হইতে হয়। 
নিয়তই একা গ্রচিত্তে ধ্যান্পরায়ণ ব্যক্তির . ন্যায় 
আপনার অভীষউচিস্তায় মনোনিবেশ করিলে তবে 
সফলকাম হইবার সম্ভাবনা । *ট্রেনিং স্কুলে” 
ইংরাজি অধ্যয়ন করিয়! বিদ্যা'ষে কি বস্তু, তাহ 
যোগেন্দ্রনাথ বিশিষউরূপ অবগত হুইয়াছিলেন। 
একবিংশতি বর্ষ বয়ঃক্রমকলে তিনি বিদ্যালয় 
পরিত্যাগ করেন |: তখন বি-এ, এম্‌-এ, প্রভৃতি 


জীবন-চরিত । ৯৩৯ 


পরীক্ষা সকল গ্রবর্তিত হয় নাই। তখন ভাষায় 
এক প্রকার ব্যুৎপত্ভিলাভ করিতে পাঁরিলেই 
শিক্ষা শেষ হইত। তণকালে এই ৭ট্রেনিং স্কুল” 
কলিকাঁতাঁর মধ্যে এক প্রধান বিদ্য।লয় ছিল। 
ইহাতে ইংরাজি শিক্ষার স্ন্দর ব্যবস্থা প্রবর্তিত 
ছিল। এই বিদ্যালয়ে ছুইটী হিন্দু বালকের মধ্যে 
একটী আমাছে্ যোগেন্দ্রনাথ,দ্বিতীয়টী কলিকাঁত! 
নিবাপী ভ্রিলোক্যনাথ ঠাকুর । ঈশ্বরের কৃপায় 
যোগেক্দ্রনাথ ইংরাজি শিক্ষা একপ্রকার শেষ 
করিয়! বাড়ীতে আমিলেন। কিন্তু তিনি বাড়ী 
আসিয়। দিশ্চিত্তভাবে বমিয়। থাঁকিবার লোক 
নহেন। ক্রমে দেবভাষা সংস্কতের আন্তরিক 
সেবক হুটয়া উঠিলেন। তিনি এরূপ বয়োৌধিক 
অবশ্থাতেও গ্রত্্ুষে মুখ গক্ষালনাস্তর অধ্যয়নে 
বদিতেন ও বেল! নয় ঘটিকাঁববি পাঠ অভ্যা 
করিয়া স্ানাহার প্রভৃতি অবশ্য-করণীয় কার্য; সকল 
সমাধা করিতেন; পরে কর্থঞ্চিৎ বিআ্ামের পর 
স্কুল পরিদর্শন কুরিয়। পুনরায় অধ্যয়নে মিযুক্ত 
হইতে । অপরাহে কিয়ৎক্ষণ ইতস্ততঃ পরিজ্রম- 
থের পর বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও স্তুবিজ্ঞ পণ্ডিতগণ 


5৪০ যোগণেজ্জরনাথ মলিকের 


পরিরৃত হুইয়া মাঁনাঁবিধ শীস্জালাপ, সংস্কত প্লোক 
রচনা, পদ পুরণ গরভৃতি কার্ষ্যে প্রায় রাজি দশ 
ঘটিকা অবধি অতিবাহিত করিতেণ। তীহার 
আর একটা এই গুণ ছিল যে, তিনি কোঁন নূতন 
বিষয় ঘা স্থন্দর রচনা প্রণালী বা বিশুদ্ধ ভাবসমন্বিত 
কোন প্লোক শুনিলে তৎক্ষণাৎ তাহ! লিপি- 
বদ্ধ করিয়া রাখিতেন। জাঁমর! উহার 
জীবনী সম্বন্ধে উপকরণ পাইবাঁর আশায়, তাহার 
প্রাতিষ্ঠিত পারিবারিক পুস্তকালয় অনুসন্ধান 
করিতেছিলা'ম, ইতিমধ্যে তাহা কর্তৃক প্রতিপালিত 
অনন্তরামপুর নিবাসী স্বরেক্্রচরণ মিত্র নামক 
একব্যক্তি তাহার স্বহস্তলিখিত ফ্লে'ক-সংগ্রহ নামক 
একখানি হস্তলিখিত পুস্তক আমাদিগকে দিলেন, 
এজন্য তীহার নিকট আমরা যথেউ ককতজ্ঞতা- 
গাঁশে বন্ধ রহিলাম1 এই পুস্তক অতি সুন্দর, 
বিশুদ্ধ ভাবসন্বলিত এবং বহুদংখ্যক ফ্লোক ও 
নানাবিধ পদ রচনায় পরিপূর্ণ। পুস্তক খাঁনির যত 
গত্রোৎ্ঘাটন করা যায়, ততই দেখিতে পাওয়া 
যায় যে, তাহার হৃদয়ে ত্রহ্মাজ্যোতিঃ প্রকাশ পাই- 
য়াছিল। এই পুস্তকের স্থানে স্থানে গুবিখ্যাত 


জীবন-চরিত | ১৪১ 


সাকদ্দিগের নীতি কথা সকল শ্রেণীবদ্ধভাঁবে 
শোভা পাইতেছে। বস্ততঃ পুস্তক খানির 
আদ্যোপান্ত অবলোকন করিলে, তাহাকে গ্রশংদ! 
না করিয়া থাকিতে পার। যাঁয় না। স্থরেক্্র বাবু 
অনন্তরামপুর নিবানী মিত্রবংশ-সন্ভূত; মন্নিক 
বাবুদের সহিত ইহীদের আঁতীয়ত আছে, 
বিশেষতঃ বংশপরম্পরায় ইহীরা মল্সিক বাবুদের 
কর্মচারী । সুরেন্দ্র বাবু বাল্যকাল হইতে 
আন্দুলে আমিয়! ইই।দের বাঁটীতে অবস্থান পূর্বক 
যোগেন্দ্র বাবুর স্কুলে অধ্যয়ন করেন, যোগে 
বাবু স্থরেব্দ্রচরণের ধর্মাপ্রবণত। ও সত্যবাদিতা 
লক্ষ্য করিয়াছিলেন । 

তিনিকি বালক, কি বৃদ্ধ, যে কোন ন ব্যক্তি 
হউন, ধাহার মধ্যে রিন্দুমাত্র গুণ পরিলক্ষিত হইত, 
ভীহাকেই অন্তরের 'পহিত ভাল বামিতেন ও 
তাহার উন্নপ্তিকল্পে সাধ্যমত চেউ! করিতে ত্রুটি 
করিতেন না। একারণ হ্রেঞ্্র বাবুর বাঁল্যজীবনে 
ধর্মীভাঁব প্রকাশিড় হওয়ায় যোগেন্দ্রনাথের অত্যন্ত 
প্রিয় ইইয়াছিলেন। ইনি তাহার বিদ্যাশিক্ষার 
সুন্দররূপ ব্যবন্থা করিয়া দেন। ছুর্ভাগ্যবশতঃ 


১৪২ যোগেক্রনাঁথ মল্লিকের 


অঙ্কশীন্তে তাহার বিশেষ ব্যুৎ্পত্তি ন থাকায়, তিনি 
বিদ্যালয় পরিত্যাগ করেন, অগত্যা যোগেন্দ্র বাবু 
তাহাকে আপনার নিকট রাখিয়া জমিদারী সংক্রান্ত 
কার্ধ্য শিখাইতে লাগিলেন এবং আপনাদের বৃহৎ 
সংদারের বিশ্বাসী কর্মাচারীরপে নিযুক্ত করিলেন । 
ক্লোকসংগ্রহ পুস্তকের অধিকাংশই স্থরেন্দ্র বাবুর 
লিখিত + যোগেন্দ্র বাবু যখন নিজে লিখিতেন না, 
তখন স্থরেক্দ্র বাবুকে বলিয়ী যাঁইতেন, তিনি 
লিখিয়। রাখিতেন। 

এইরূপে যৌগেন্দ্রনাথ নৃতন নূতন ফ্লো।ক রচন! 
ও শান্সীদির আলোচনায় অধিককাল মাপন করি" 
তেন | এমন সময়ে দাঁরুণ শোকজনক পিতৃবিয়োগে 
তাহার সকল শান্তি অপহৃত হইল। লীলাঁুয় কাঁলের 
মহারহাস্ের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে, এমন লোক 
জগতীতলে অতি বিরল। কিন্তু আমরা এইটুকু 
জানি যে, সেই পর্ধবসংহারক কালেরও অভ্যন্তরে 
মঙ্গলময় মহা ন্‌ পরমেশ্বরের এশীশক্তি বিরাঁজ করি- 
তেছে। সকল সময়ে আমর! ইহ! ধারণ করিতে 
পাঁরি না, এ কারণ আঁমরা। শোকে দুঃখে "পতিত 
হইলেই অদৃষটকে বারঘ্বার নিন্দা করিতে থাঁকি। 


জীবন-চরিত | ৯১৪৩ 


দেখিতে দেখিতে আমাদের যোগেক্্রনাথ 
পঞ্চবিংশ বর্ষ বয়সে পদার্পণ করিলেন । এই 
সময়ে মহাত্মা জগন্নাথগ্রপাদ মল্লিক হঠাৎ পর- 
লোক গমন করিলেন। যোগেন্দর বাবু পিতৃদেবের 
লোঁকান্তর গমনে শোঁকে একান্ত অভিভূত হুই- 
লেন। তাঁহার হৃদয়কন্দর পিতৃভক্তিতে পরিপূর্ণ 
ছিল। তিমি*্পিতার আঁদেশ পালন বা তাঁহার 
শুঙাধায় মময়াতিপাঁত করিতে পাঁরিলে অতিশয় 
স্থখানুভব করিতেন ; পিতার প্রিয়ক্কার্য্য সাঁধন 
করিতে পারিলে, আঁপনাঁকে কৃতার্থ জ্ঞান করি- 
তেন। এমন কি, তিনি পিতাকে নিয়ত প্রফুল্ল 
বা স্থস্থশরীর দেখিলে, আপনাকে দেবতু!দিগের 
ন্যায় পঞ্ুুম সখী বোধ করিতেন। এ হেন পরম 
পুজনীয় পিতৃদেবের লোকান্তর গমনে, তাহার 
হৃদয় নিদারুণ শোকশল্যে বিদ্ধ হইল। তিনি 
একবারে বাঁধবিদ্ধ হরিণের ন্যায় একান্ত অধীর 
হইয়া উঠিলেন।" ধীর ফের্গেন্রনাথ যদিও অত্যন্ত 
সহিষু, অসামান্য ধীশকিসম্পন্ন ও বিবেকবান 
ব্যক্তির ম্যায় পরিণামচিস্তাণীল ছিলেন, তথাপি 
যেন উত্তালতরঙ্গমালাঁপরিবৃত জলধি-মগ্ন ব্যক্তির 
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স্থায় পিতৃবিয়োগে এই সংসারসাঁগরমাঁঝে তিনি 
নিতান্ত সহা'য়শুন্য ও অবলম্ষবিহীন হইয়া ভাঁগিতে 
লাগিলেন। ফলতঃ তিনি যেরূপ গিতৃভক্তিপরায়ণ 
ছিলেন, তাহাতে তে পিতৃবিয়োগজনিত দুঃখ 
বিষাক্ত বিশিখের ন্যায় নিরন্তর তীহ্ঁকে গ্রগীড়িত 
করিবে, তাহা! আর বিচিত্র কি? কর্তব্যপর্াঁয়ণ 
যোগেক্দ্রনাথ পিতৃবিয়োগে একান্ত সুহ্থমান 
হইলেও কর্তব্যপথ হইতে বিন্দুমাত্র বিচলিত 
হুইলেম না| তিনি ছুঃগহ শোঁকাবেগ কথঞ্চিগ 
সম্ঘরণ করিয়া আপনাঁদিগের বংশগত প্রথাঁয় 
পিতৃদেবের গর্ধাদেছিক কার্ধ্য যথাবিধাঁনে সমাধা 
করিলেন। ধর্থাগ্রাণ হিন্দুদিগের মধ্যে মৃত 
ব্যক্তির আাদ্বাদি কার্ধ্য অবশ্য .করণীয়। 
সাধারণতঃ জমিদারদিগের যেরূপ আঁড়ন্বরের 
সহিত এই সকল ব্যাপার সমাধা হইয়া থাঁকে, 
তিনি তদ্দিযয়ে কোন গ্রক!র ক্রুটি করেন 
নাই। উপযুক্ত 'বিবেচক ব্যক্তিদিগের উপর 
কর্তব্যাকর্তব্য বিবেচনার ভার. অর্পিত হইল। 
তীহা'রা অতি বিচগ্ষণতাপ্ সহিত কাঁধ্য করিতে 
'লাগিলেন। 


জীবন-চরিত। ১৪৫ 


ক্রমে সভাশ্ছলে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গের সমাগম 
হইতে লাগিল.। সদাত্বা ব্রাক্মণযণ্চলী বছুমংখ্যক 
আঁত্ীয় বন্ধুবান্ধব সকলেরই নিমন্ত্রণ হইয়াছিল । 
সকলেই স্বন্থ পরিজন মমভিব্যাহারে উপস্থিত 
হইলেন। সমাগত ব্যক্তিরৃন্দ, শ্রাদ্ধসম্পকাঁয় 
দান, দ্রব্যের প্রচুরতা, অভ্যর্থনার শৃঙ্খলা, পরি- 
চর্্যার প্রণালী প্রভৃতি দেখিয়া সকলেই মুক্তকণ্ঠে 
যোগেন্্রনাথের প্রশংসা করিতে লাগিলেন । 
দুরগত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের যথাযুক্তরূপে বিদায় 
কর! হইয়াছিল। অতিথি কাঙ্গালীদিগকে প্রচুর 
পরিমাণে গ্কাদ্য প্রভৃতি এদত হইয়াছিল । ফলত ঃ 
যাহার যে বিষয়ে প্রার্থনা ছিল, সে তুৎক্ষণাৎ 
তাহ৷ প্রা হইয়াছিল। এইরূপে প্রতৃত সম।- 
রোহের সহিত শাদ্ধাদি কার্ধ্য নিষ্পন্ন হইল। 
পুরবামীবৃন্দের আগ্রহে, কর্মচারী সমূহের 
অত্যধিক আয়াঁসে, আব্ীয় বন্ধুবান্ধবের সমধিক 
যদ্বে, সহোদর যুগলের যথাবিধি পরিদর্শনে, শ্টামা- 
সন্দরীর একান্তির স্বাসীভক্তিতে ও সর্বোপরি 
ঘোগেক্্রনাথের অকৃত্রিম পিতৃপরায়ণতায় ঈ'ৃশ 
মহদ্যাপাঁরের বিন্দুমাত্র অঙ্গহানি হয় নাই । 


১৪৬ যোগেজ্রনাথ মল্পিকের 


শ্রাদ্ধাদি কাঁধ্য সমাঁপনের পর তিনি পৃর্ব্বের 
হ্যায় শান্্রচর্চা, বিদ্যালয় পরিদর্শন ও বৈষয়িক 
কার্যে মনোনিবেশ করিলেন। কিন্তু ঈশ্বরের 
ইচ্ছায় তিনি বহুদিন নীরস বৈষয়িক ব্যাপারে 
নিযুক্ত থাঁকিতে পাঁরেন নাই। হার মাঁতা- 
ঠাঁকুরাণী কোঁন একটী সামান্য ঘটনা উপলক্ষে 
তাহার বিপরীতে অনুচিত মত নমর্থন করেন। 
ইন্থাতে তীহাঁর অন্তরে অত্যন্ত আঁথাঁত লাগিয়া- 
ছিল। এই সুত্রে তিনি বৈষয়িক কার্ধ্য হইতে 
এক প্রকার অবসর গ্রহণ করিলেন। ঘটনাটা 
নিলে উল্লিখিত হইল। এই কারণ বশত? 
সাংসারিক কার্ষ্যে যোগেন্দ্রনাথের অমনোযোগি- 
তাই মল্লিক বংশের অতুল বিষয়ের ধ্বংহসর এক 
গ্রধান কারণ। পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, পিতৃ- 
বিয়োগের পর মহাঁত্সা যোগেক্দ্রনাথ বিষয়াদি 
কাঁ্ধ্য পরিদর্শন করিতেন । পাঁচ ছয় বৎসর পরে 
এক সময়ে ইহাদের স্থানীয় জমিদারীর মধ্যে বু 
পুরাতন একটী আত্র বাগানের বৃক্ষগুলি কোন 
কার্যোপলক্ষে কাটিবার প্রয়োজন হয়। ত্তাঁহার 
আঁনুমাঁনিক মূল্য প্রায় তিন চারি শত টাকা হইবে। 


জীবন-চরিত। ১৪৭ 


যোগেন্দ্র বাবু মহিয়াড়ী নিবাঁপী জনৈক কর্খ- 
চারীকে কোনও জমিদারী সংক্রান্ত কাধ্যেপলক্ষে 
সন্তধ্ট হইয়। উক্ত বাগানের কাষ্ঠগুলি পুরক্ষাধ 
স্বরণ প্রদান করেন। উক্ত কর্মচারী লোক 
লাগাইয়। রৃক্ষগুলি কাঁটাইবার উপক্রম করিতে- 
ছেন, এমন সময়ে এই বাঁটীগই অপর এক 
কর্মচারী বাঁড়ুর ভিতর গিয়া যোঁগেক্জনথের 
মাতা শ্ঠ।মাস্ন্দরীকে বলিলেন যে, “আত্ম বাগান" 
টাতে যথেষ্ট কাঠ আছে, সরকার হইতে 
কাষ্ঠগুলি বিক্রয় হইলে প্রায় পাঁচ সাঁত শত টাঁকা 
হইবার সম্ভাবনা ;) একজন কশ্াচারীকে গাছগুলি 
এরূপ ভাবে দেওয়া ভাঁল হয় নাই।» শ্যামা" 
ুন্দরী এই কথাগুলি শুনিয়া একটু উগ্রভাবে 
একজন দ্ারবান্‌্কে ডাকা ইয়া! বলিলেন, প্গাছ- 
গুলির অর্ধেক তীহাঁকে লইতে বল, নতুব। 
গাছ কাটিবাধ আবশ্যক নাই।” উক্ত কর্ধা 
চারী এই কথা গুনিব।সাত্র খোগেন্র বাবুর নিকটে 
গেলেন। এ 

ধেোগেন্জ্র 'বাবু উক্ত বিষয় অবগত হুইয়| 
অত্যন্ত বিশ্ময়াপ্ন ও দুঃখিত হইলেন। কিন্তু 


১৪ 
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কি করিবেন--মাঁতৃ-আজ্ঞার উপর কথা কহা 
কোন মতে যুক্তিযুক্ত নহে; অগত্যা তাহাকে 
নিরস্ত থাকিতে হুইল ও অপমাঁন তাহার অন্ত 
করণকে নিয়ত দগ্ধ করিতে লাগিল। তিনি 
অত্যন্ত ধীর ও শান্তত্ভাব ছিলেন। উদ্ধত 
ব্যবহার কখন তীহার চরিত্রে প্রকাশ পাঁয় নাই। 
নিজেই স্থির করিলেন যে, এরূপঃঅবস্থায় বিষয় 
কার্যে হস্তক্ষেপ করা কোন মতেই উচিত নয়। 
তিনি মেইদিন হইতে এরূপ প্রতিজ্ঞ করিলেন 
যে, যতদিন বাঁচিব কখন বৈষয়িক কার্ষ্যে 
মনোনিবেশ করিব না1৮ কার্যে তাহাই 
করিলেন। তাঁহার মাতাঠাকুরাণী ও মধ্যম 
জাত নগেন্দ্রনাথ এরূপ অনাসক্তভাঁবে -থাঁকিবাঁর 
কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিতেন, «বিষয় 
কোথায় যে তাহা দেখিব, যা যকিঞ্চিৎ আছে 
তা তোমরা দেখিলেই যথেষ্ট হইবে ।”» এই 
অবধি তিনি ভ্রম "ক্রমেও কখন কাঁছারিতে 
যান নাই। মহত্ব ব্যক্তি “একবার কোঁম 
প্রতিজ্ঞা করিলে, তাহ! সহজে ভঙ্গ করেন না। 
যোগেক্সনাথ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ লেক ছিলেন। কি 
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বিষয়ের মায়া, কি আত্মীয় স্বজনের অনুরোধ, 
এমন কি সর্বের্বাপরি মাতাঠাকুরাণীর বারদ্বার 
উপরোধ, কিছুতেই আর ত্বীহার চিত্ত বিযয়েতে 
আকৃষ্ট হইল না। তিনি গ্রথমাবধি যেরূপ 
রীতিতে কার্য পরিদর্শন করিতেছিলেন, যদি 
বরাবর সেইরূপ ভাঁবে করিতেন, তাহ! হইলে 
কখন এত শীঘ্র *্তীহাদের বিষয়ের এরূপ শোচনীয় 
অবস্থা! ঘটিত না। তিনি যথাঁধিধি দ।ন,অতিথি দেবা, 
ঠাকুর সেবা, ব্রাহ্মণ ও কাঙ্গালী ভোজন, বিদ্যালয় 
সংরক্ষণ এবং তৎসংক্রান্ত যাবতীয় কার্ধ্য।দি 
স্থচারুরূপে সম্পাদন করিয়াঁও পিতার ঘাঁহা খণ 
ছিল, তাহা পরিখোধ করিয়াছিলেন। তাঁহার 
উপর যখুন বৈষয়িক ব্যাপারের ভার ৃত্তি ছিল, 
তখন নিত্য নৈমিত্তিক কার্ধ্য ছাড়া দুই একটী 
কার্য সমারোহের সহিশ্ত হুদম্পন্ন করিয়াছিলেন । 
পুর্বে উন্লিখিত হইয়াছে, খগেন্দ্রনাথ নামক 
তাহার একটী “কনিষ্ঠ ভ্রান্তা ছিলেন। যখন 
যোগেকজ্জ বাবুর বুয্ঃক্রম পঞ্চদশ বর্ষ, তখন খগেন্জ্র 
বাবু জশা পরিগ্রহ করেন। ইনি খিতা। মাতার সব্বব- 
কণিষ্ঠ সন্তান বলিয়া অত্যন্ত আদরের ছিলেন। 
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বাঙ্গালা ও ইংরাজি ভাষাতে তাহার বুযুৎপন্তি 
ছিল। তিনি শ্বয়ং সমাগত নিঃসহায় দরিদ্র রোগী- 
দ্রিগকে মনোযোগের সহিত চিকিৎসা! করিয়! পথ্য 
ও পাথেয় দিয়া উচ্চ হৃদয়ের পরিচয় দেন। 
তিনি স্বভীবতঃ অতি দয়া ও উদাঁরগ্রকৃতি 
ছিলেন। নিজের বেশভূষার প্রতি তাহার আদ 
লক্ষ্য ছিল না, তিনি জমিদারী “সংক্রান্ত কোন 
বিষয়ের সংঅ্রব রাখিতেন না। তিনি কলিকাতীস্থ 
সিমল। নিবাসী সিংহ বাঁবুদের পরিবারে বিবাহ 
করেন। সঙ্গদোষে ভ্রমশঃই তীহার মদ্যাসক্তি 
বৃদ্ধি পাইতে লাঁগিল। এক দিবস তিনি, তাহাদের 
কলিকাঁতাস্থ মেছুয়াবাঁজারের বাঁটীতে অত্যধিক 
মদ্যপান করিষা সংজ্ঞাহীনের স্যাঁয় হন, সেই অব- 
স্থাতে হঠাৎ তাহার মৃত্যু হয়। সংসারে কেবল- 
মাত্র ছুইটী কন্] রাখিয়া! গেলেন। তীহার পত্ধী 
শ্রীমতী নিস্তারিণী, রীতা! ্ীযুদ্ত বাঁু অক্ষয়কুমার 
সিংহের সাহায্যে শ্ীতী অধর্মণি ও ন্গেন্দ্র বাবুর 
সহিত মোকদ্দম। করিয়! বিষয়াদি পৃথক করিয়! 
লন। এক্ষণে তিনি কলিকাতা নগরীতে সুখসবচ্ছন্দে 
কালাতিপাত করিতেছেন । কিন্তু শ্বশুরবংশের 
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কীর্ভি-কলাঁপ রক্ষা করা তাহার প্রধান কর্তব্যকর্ধ 
ছিল। ছুঃখের বিষয় এই যে, এবিষয়ে তিনি বিদ্দু- 
মাত্র মনোনিবেশ করেন নাই। 

আমর! যোগেন্দ্র বাঁবুর কার্ষ্যের উল্লেখ করিতে 
গিয়া, অনেক দুর আসিয়া পড়িয়াছি। তাহ।র 
কর্তৃত্বাধীনে অতি আঁড়ম্বরের সহিত খগেন্জর বাবুর 
বিবাহ কাঁধ্য ,সম্পন্ন হয়) ইহার পর হইতেই 
তাহার মাতাঠাকুরাণী ও মধ্যম জাত] নগেন্্রনাথ 
বাবু সমস্ত বৈষয়িক কার্ধ্য দেখিতে লাগিলেন । 
ইহার কিছুদিন পরে ভাহাঁর শাঁতাঠাকুরাদী 
ইহীদিগকে অপার শোকদাগরে নিমগ্ন করিয়া 
লোকান্তর গমন করেন। যৌগেন্দ্র বাঁবু তাঁহার 
আঁদ্ধাদি অতি সমারোহের সহিত সম্পন্ন করিয়তি 
ছিলেন 1 ব্ছুসংখ্যক শান্ত্ব্যবসাযী অধ্যাপকগণের 
নিমন্ত্রণ,অতিথি অভ্যাগত বিদায় ও ব্রাহ্মণ বাঙ্গালী 
ভোজন প্রন্থৃতি আনুষ্ঠানিক কার্ষ্যে যথেষ্ট 
সুখ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন এ মৃত্যুকালীন তাহার 
মাতাঠাকুরাণীর কিঝিৎ খণ ছিল; যোগেন্দ্র বাবু 
তাহা $নজে পরিশোধ করিয়া! মাতৃভক্তির পর।- 
কাষ্ঠ। দেখাইলেন। ইহার পর হইতে তিনি এক 
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গরকার সংসারের সহিত সংঅবশুন্য হইয়! নাঁমে 
মাত্র মংসারী হইয়া রহিলেন। 

পুর্বে নগেন্দ্রনাঁথের ভ্রাতৃপ্রেমের অনেকটা 
আভাঁস দিয়াছি। এক্ষণে তিনি সমস্ত বৈষয়িক 
কার্য্ের তত্বাবধারণ করিয়া সৌভ্রাত্রভাঁবের 
কিছুমাত্র অপচয় করিলেন ন1। ইহার স্ততীক্ষ 
বুদ্ধি যদি অন্য দিকে প্রসারিত না৷ হইয়! বিদ্যা 
শিক্ষার অভিমুখে প্রধাবিত হইত, তাহা হুইলে 
তিনি একজন মল্লিক বংশের অত্যুজ্জল রত্রন্বরূপ 
হইয়া! আন্দুলকে আলোঁকময় করিতে পাঁরিতেন। 
কিন্ত মানা কারণে যোগেন্দ্রনাথের বিষয়ে বিরাগ 
ও নগেন্দ্র বাবুর শিক্ষা-বিভরাট্‌ সংঘটিত হ্ইয়া 
মল্লিক বংশের উন্নতির ব্যাথাত ঘটিল। 

যখন নগেন্দ্রনাথের বয়স অফ্টীদশ বগুমর,তখন 
তিনি চবিবশ পরগণাঁর অন্তর্গত জয়নগর মজি'লপুর 
নিবাদী ৬নবীনচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের 'কন্য। প্রীমতী 
ব্রলোক্যমোহিনীর * সহিত পরিণয়সূত্রে আদ 
হন। এই সময়ে ইনি ইংরাজী স্কুলে দ্বিতীয় 
শ্রেণীতে উন্মমিত হইয়াছিলেন। বিবাহের ৫1৭ 
মাস পরেই একবারে স্কুল পরিত্যাগ করেন । 
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যখন ইহার বয়ম পঞ্চবিংশ ও ইহার পতী 
- ব্রৈলোক্যমোহিনীর বয়স পঞ্চদশ বর্ষ, তখন অর্থাৎ 
১২৬৯ সালে ১৮ই মাঘ মঙ্গলবার তীহার পুত্র 
শ্ীমান্‌ যতীন্দ্রনাথ আন্দুলের বাটাতে ভূমিষ্ঠ হুন। 
যে দিবস তিনি সূতিকাগার হইতে বাহির হইলেন, 
তগ্পর দ্বিবস হইতে স্সেহময়ী অধরগণির ক্রোঁড়ে 
লালিত পাঁলিতু হইতে লাগিলেশ। এতত্যতীত 
নগেন্দ্রনাথের আঁরও ছুইটী কন্যা হয়। তন্মধ্যে 
প্রথমার নাম রাজবাঁল। ও দ্বিতীয়ার নাম গিরিবাঁল1। 

মহোদয়! অধরমণির আন্তরিক যত্ে যতীক্দ্র- 
নাথ দ্রিন দিন শুরু পক্ষীয় শশধরের ন্যায় বৃদ্ধি 
পাইতে লাগিলেন । তিনি যেমণ দেখিতে অতি 
শ্দ্দর ছিলেন, তাহার বুদ্ধিরৃত্তিও তদ্রূপ" স্থতীক্ষ" 
ছিল। কিন্তু ছুর্ভাগ্যবশতঃ বাল্যকাল হইতেই 
অত্যধিক আদরে তীহ্থার চিত্ত এতদুর উচ্ছল , 
হইয়া উঠিল «য, তিনি আর কাহাকেও ভয় ফরি- 
তেন না; এমন কি, বিদ্যান্তয়ের একজন শিক্ষক 
ব্যতীত অন্য কোন শিক্ষককেও ভয় করিতেন ন1। 
তাহার* লেখা "পড়ীয় অতিশয় অবহ্ল! ছিল। 
যতক্ষণ মেই শিক্ষকটী বপিয়া থাকিতেন, ততক্ষণ 
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তৈনি পড়িতেন, তন্ভিম্ন আর কাহারও কাছে 
পড়িতেন নাঁ। ছুর্ভাগ্য বশতঃ উক্ত শিক্ষকটা 
বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া স্থানাম্তরে গেলেন, 
তত্ন্গে সঙ্গেই তীহাঁরও লেখা পড়ার অবসান 
হুইল; নাঁমমাত্র আরও কয়েক মাস স্কুলে পড়িয়া- 
ছিলেন। এই অল্পদিন মধ্যে তিনি কুপঙ্গ- 
দোষে মদ্যপ্রিয় হইয়া উঠিলেন্‌। মাতৃস্থানীয়া 
অধরমণি অপুত্রক হইয়াঁও ইহাকে পাঁইয়। যেন 
পুত্রব্তী হুইয়াছিলেন। তিনি, যোগেন্দ্র বাঁবু 
ও নগেন্দ্র বাবু ইহ্ীরা সকলেই তাহার ম্বভাঁব 
পরিবর্তনের জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন । 
দুম্পরিহর পাঁনদোষের হস্ত হইতে তাহাকে 
"যুক্ত করিবার নিমিত্ত , সঙ্জীতের নানাবিধ যন্ত্র 
প্রভৃতি আঁনন্দ-দায়ক বিষয়ের সংগ্রহ করিয়া 
দিলেন ; কিন্তু কিছুতেই সৈই ছুর্দমনীয় পাঁনেচ্ছ। 
শমিত হইল না। এই সময়ে ইই|র বিবহের 
কথা আসিতে লাগিল । হুগলী, জেলার অন্তর্গত 
চন্্রপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু, হেমচন্দ্র ঘোষের 
জ্যেষ্ঠা কন্যা! শ্রীমতী মৃণালিনীর সহিত সন্ষম্ধ স্থির 
হইল । হেম বাবু আন্দুলে আঘিয়! পাত্রের লেখা 
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পড়ার বিষয় ততদুর লক্ষ্য করিলেন না। তিনি 
_ দেব-প্রক্কৃতি যৌগেন্্রনাথের সহিত বৈবাহিকসুত্রে 
আবদ্ধ হইবেন, এই আঁহ্লাদে বিশেষতঃ বিস্তর 
বিষয়াদি দেখিয়া ভবিষ্যতে কন্যার কোনরূপ কষ্ট 
হইবে না, এইরূপ ভাঁবিয় বিবাহের এক প্রকাঁর 
স্থির করিয়া গেলেন। প্রচুর ষমারোহের সহিত 
বিবাহকার্ধ্য সমাধা হইল। আন্দুল মহিয়াড়ীর 
অধিকাংশ ভদ্রলোক বিবাঁহোৎ্সবে যোগ দিয়! 
চন্দ্রপুরে গরিয়ছিলেন। হেম বাবুও তাহাদিগকে 
যথেষউ আদর অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন 
হেম ঝাবু যত পরিশ্রম ও অর্থব্যয় করিতে 
কিছুমাত্র কৃষ্িত হন নাই। এখানেও প্রাকম্পর্শ, 
গ্রভৃতি কুর্ধ্য অতি সম।রোহের নহিত হইয়াছিল। 
বিবাহের কিছুকাল পরে বতীন্দ্রনাথের পানদোষ 
বৃদ্ধি পাইতে লাগিল ।'বিশেষতঃ তাহার আহারের 
প্রতি আদে লক্ষ্য ছিল না। একে শীর্ণকায় 
দুর্বঙ্গ, তাহার উপর প্রত্যহ মাদক দ্রব্য প্রচুর 
পরিমাণে ব্যবহার করায় অতি অল্প দিন মধ্যে 
তাহার* শরীর আরও ক্ষীণতর হইয়। পড়িতে 
লাগিল। কেবলমাত্র মাতা ঠাঁকুরাণীর গীড়া- 
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পিড়িতে কিঞ্চিৎ খাঁদ্য গলাধঃকরণ করিতেন । এ 
দ্রিকে নগেন্দ্র বাবু পুত্রের এইরূপ অবস্থা! দেখিয়া, 
বিষয়ের প্রতি অনাস্থা! প্রদর্শন করিতে লাগিলেন । 
সুতরাং বিষয় ক্রমশঃ খণজালে জড়িত হইতে 
লাগিল । বুদ্ধিমতী ব্রিলোক্যমোছিনী'পতি পুত্রের 
এইরূপ অবস্থা অবলোকন করিয় যার পর নাই 
চিন্তিতা হইলেন । এই চিন্তাই তীহাঁর পক্ষে 
কালচিন্ত! হইয়। ঈ্াড়াইল। তিনি ত্বরাঁয় রোগে 
আক্রান্ত হইলেন। বন্থুবিধ চেষ্টা হইতে লাগিল 
বটে, কিন্ত কিছুতেই আর সেই কাঁলম্বরূপ ব্যাধির 
উপশম হইল না। অবশেষে ছুঃখময় জগতের 
সমস্ত জ্বালা যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি লাঁভপুর্ববক পতি 
পুত্রকে র|খিয়া ইহলোক হইতে প্রস্থান করি- 
লেন। মাতার পরলোক গমনের সহিত যতীন্দ্র 
বাবুর স্বর সেবন বৃদ্ধি পাঁইতে লাগিল। পূর্বে 
মাতা ঠাকুরাণীর বিশেষ আগ্রহে” কিছু, কিছু 
আহার করিতেন," এক্ষণে আর সেরূপ যত্বের 
সহিত খাওয়াইবার লোঁক কেহ ছিল না। 
সুতরাং দিন দিন শরীর আরও দুর্বল "হইতে 
লাগিল। পিতা সন্তানকে স্থপথে আনিবার নিমিত্ত 
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যত্তের ক্রটি করেন নাই; ধর্মপরায়ণ শিক্ষিত 
লোক আঁনাইয়। বৃঝাইবাঁর চেষ্টা করিয়াও সিদ্ধ- 
মনোরথ হইতে পারিলেন না। ইহার উপর আবার 
পুত্রের সন্তানাদি হইল না দেখিয়া নগেন্দ্র বাবু 
আঁরও বিষ& হইলেন এবং বৈষয়িককার্ষেয পুববা- 
পেক্ষা অমনোযোগী হইয়! অধরমণির সহিত 
মোকদ্দম! করিষ্তা বৃথা গৃহবিবাদে প্রবৃত্ত হইলেন । 
এই সকল কাঁরণে নগেক্দ্র বাবু আরও অধিক 
পরিমাণে খণজালে জড়িত হইয়া পড়িলেন! এই 
সময়ে যতীন্দ্রনাঁথের একটী কন্যা হ্য়। 

প্রেমেত্র অনন্ত প্রঅবণস্বরূপ পত্বীর গ্রেমপুর্ণ 
মুখকান্তি ও কন্তার অর্থবিকমিত হাসি-মুখখানি, 
দেখিয়াও, যতীন্দরনাথের হৃদয়-মন্দিরে একটুমাত্র 
গ্রাণের আঁশ! স্থান 'পাইল না| তাঁহার অন্তরে 
জীবনের প্রতি যে কফি এক ভয়ানক অনাস্থা 
আসন লাভ করিয়াছিল, তাঁহ! তিনিই জাঁনিতেন। 
ক্রমে যখন তির্নি একপ্রকার আঁহারদি বন্ধ 
. করিয়া কেবলমাভ্প মদ্যকেই তাঁহার একমাত্র 
আহারস্থাদীয় করিলেন, তখন মহোদয়। অধরমণি 
অত্যধিক বিবাদ থাঁকাঁতেও আর হৃদয়কে চাপিয়। 
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রাখিতে পারিলেন না। তিনি আশৈশবকাল 
তাঁহাকে লালন পালন করিয়াছেন, তাহার কত 
আবদার সহ্য করিয়াছেন; এমন কি, তীহাঁকে এক- 
ক্ষণের জন্যও চক্ষের অন্তরাল করিতে কষ্ট বোধ 
করিয়াছেন; আজ সেই যতীন্দ্র ইচ্ছ। করিয়। মৃত্যুর 
ভীণ কবলে প্রাণ দিতেছে, ইহ শুনিয়া প্েহময়ী 
অধরমণি ফি কখনও স্থির থাকিতে পাঁপেন ? ভিনি 
তাহার নিকট আপিয়। নানা প্রকারে বুঝাইতে 
লাগিলেন। কিন্তু তাহাতে কেন ফল হইল না 
দেখিয়া, একদিন অত্যন্ত অগ্রহাতিশয় সহকারে 
জিজ্ঞাস। করিলেন,প্বাপু তুমি কি যনে ভাঁবিগলাছ ? 
জীবন ত্যাগ করাই কি তোমার স্থিরসঙ্কল্প 1” এই 
কথ শুনিয়। তিনি উত্তর করিলেন,“মা !.কি করুব, 
আমি কি এর পর গামছা! কাধে করিয়া বাঁজার 
করিতে যব?” এতদ্যতীত আর কোন কথা 
বলিলেন না। তখন পরিণামচিস্তাশীল! অধ্রমণি 
বুঝিতে পারিলেন যে, মৃত্যুই ইঙ্থীর স্থিরসন্বল্প । 
অগত্যা! তিনি অশ্রুজল বিজন, করিতে করিতে 
মল্লিক বংশের গাঢ় তমসাবৃত ভবিষ্যৎ ভাঁবিতে 
লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে স্থরাঁরাক্ষদীর ছুষ্পরিহর 
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পরিণ।ম প্রকাঁশ পাইল--গীড়ার সূত্রপাত দেখা 
গেল। চিকিৎসক বলিলেন, প্লিবর” হইয়াছে 
ও ততসক্গে সঙ্গে একটু একটু জবরও হইতে 
লাগিল। তথাপি একদিনের জন্যও মদ্য বন্ধ হইল 
ন। | পীড়া ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল ? শধ্যাগত 
হুইলেন ; তখন মদ্য বন্ধ হইয়৷ চিকিতসা হইতে 
লাগিল। পত্তুষ্ট মৃণালিনী স্বামীর এবস্ৃত পীড়।- 
কালীন আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া পতিসেবা! 
করিতে লাগিলেন। তহারই আন্তরিক যত বতীন্র 
নাথ প্রথমবার আঁরেগ্যলাড করেন। কিন্তু হাঁয়! 
দুর্ভাগ্যথশতঃ আর একদিন যতীন বাবু কুসঙ্গীর 
পরামর্শে পুনরায় মদ্যপান করিলেন। , তৎপর্‌ 
দ্রিবল ভুঁইতেই পীড়া বৃদ্ধি পাঁইতে 'লাগিল। 
গীড়া, ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া! ১২৯৭ সালের মাঘ 
মাসে তিনি ইহলোক হইতে চিরতরে অপস্যত 
হইলেন ৷ * 
তখন নগেন্দ্র বাবু শেটে একান্ত মুহমান 
হইয়া পড়িলেনু £ ন্মুখে বালধিধবা পুত্রবধূ 
এবং শপিতৃহীন বালিকা তীহাঁর শোঁককে 
দ্বিগুণিত করিয়। ভুলিল। শোঁকপ্রভাবে যেন তিনি 
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কেমন এক গ্রকাঁর হইয়া গেলেন। পুর্ব হইতেই 

তীহাঁকে বাতরোগে কাতর করিয়াছিল ; এখন সেই 
বাতরোগ শোঁকের সহিত মিলিত হইয়1 তাঁহাকে 
দৃঢ়ভাবে আক্রমণ করিল। এবার তিনি উথ্থান- 
শক্তি রহিত হইলেন। এমন কি, পার্থ পরিবর্তন 
করিবার ক্ষমতাও রছিল না। গীড়া ক্রমশঃ বৃদ্ধি 
পাইতে দেখিয়া! কলিকাতা হইতে"ইংরাজ ও ভাল 
ভাঁল বাঙ্গালি চিকিৎসক আনীত হইলেন । দুর্ভাগ্য 
বশতঃ গীড়ার উপশম না হইয়া বরং বুদ্ধি হইতে 
লাগিল। এমন কি, এরূপ অবস্থায় পতিত হইলেন 
যে, এ যাত্রা রক্ষা পাওয়া তাহার পঞ্চে স্্কঠিন 
হইয়া দাড়াইল। মনম্বিনী অধরমণি আর নিশ্চত্ত 
থাকিতে পারিলেন না। সমস্ত বিবাদ, বিসন্বাদ 
ভুলিয়া গেলেন ) এক্ষণে যাহাতে শ্বশুর কুলের 
মঙ্গল হয়, তাহাই তাহার উদ্দেশ্ট হইয়। উঠ্টিল। 
বিশেষত পুন্রবধূর মঙ্গল কাঁমন! তহাব অন্তরে 
জাগিয়া উঠিল। তিনি এই অভিগ্রায়ে প্রত্যহ 
বধূমাতাঁকে সঙ্গে করিয়া গোলাপনাগানের বাঁটাতে 
যাইতে লাগিলেন এবং বিষয়াদির হবন্দোবস্তের 
নিমিন্ত কলিকাতাস্থ মহারাজা যতীন্্রধোহন 
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ঠাকুরের স্থযোগ্য বিষয় পরিদর্শক স্ত্ীযুক্ত বাবু 
মধুদুদন বর্মণ ও কলিকাতার সংস্কৃত কাঁলেজের 
অধ্যক্ষ মহামহোপা ধ্যান পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মহেশ্চন্র 
স্যায়রত্র ও অন্যান্য দেশীয় সদ্বিবেচক ব্যক্তিদিগকে 
আনাইয়! একখানি উইল করাইবার নিমিত্ত চেষ্টা 
করিতে লাগিলেন। 

মৃত্যুর ১০।৯৫ দিন পুর্বে উল্লিখিত সদ্বিবেচক 
ব্যক্তিগণ প্রথমে উইলের একখানি গুতিলিপি 
করাইলেন। তখন নগেন্দ্র বাবুর সম্পূর্ণ জ্ঞান 
ছিল, স্থতরাঁং তাহারা তাহা উহাকে শুনাইয়! 
তাহার মুম্পূর্ণ সম্মতি গ্রহণ করিলেন ) কেবল 
মাত্র স্বাক্ষরকার্ধ্য বাকি ছিল। সেই উই- 
খানির মূর্ঘ এই যে, তাহার সম্পত্তি তন সম 

অংশে বিভক্ত হইবে। ১ম অংশ বিধবা পুত্রবধূ 
মৃণালিনীর,২য় অংশ তাঁহার জ্যেষ্ঠ কন্যা রাজবালার 
ও ৬য় অংশ* কনিষ্ঠ কন্যা গিরিবালার | কিন্তু 
আত্বীয়স্বজনকৃত "নানা. গেলযোগের মধ্যে মধু 
বাকু স্বাক্ষর করাঁইূতে অকৃতকার্য হইয়া স্বস্থানে 
প্রন্থান্* করিপেন। এই সশয় নগেক্্নাথের 
জীবন্বদীর্পও অনভ্তদীপের সহিত সিশাইয়। 


১৬২ যোগেন্্রনাথ মল্িকেৰ 


গেল। স্থৃতর।ং নগেন্দ্র বাবুর অবর্তমানে, উহার 
কন্যায় সমস্ত সম্পত্তির অধিকারিপী হইলেন । 
এক বহর মধ্যে রাজব।লা বাঁতরোগাক্রান্ত হুইয়| 
গরলোক গমন করিলেন। ছুই দিন পূর্বের যিনি 
সকল বিষয়ের অবীশ্বরী ছিলেন, ছুর্দমনীয় কাল 
আজ তীহাকে পরমুখপেক্ষিণী করিয়া তুলিল। 

এখন কেবলমাত্র নগেন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ কন্যা! 
গিরিবালা ও যতীন্দ্রনাথের একগাত্র কন্য1 যশেন্দু- 
বাল! বর্তমান থাকিয়। নগেন্দ্রনাথের বংশের অস্তিত্ব 
রক্ষ। করিতেছেন । 

যোগেন্দ্রনাথের ছুইটা ভগ্মী ছিলেন, তন্মধ্যে 
প্রথমার নাম কৈলাঁপকামিনী ও দ্বিতীয়ার নাঁম 
ক্কষ্ণভাবিনী। কলিকাতা অন্তর্গত জানুবাজীরস্থ 
জীযুক্ত বাবু পঞ্চানন দণ্তের তৃতীয় পুত্র শ্রীমান্‌, 
বেচারাম দত্তের সহিত টৈলাসকামিনীর বিবাহ 
হয়। ছুর্ভাগ্যবণতঃ অতি অর্মকাল হইতে 
দারুণ বৈধব্য-যন্ত্রণ|” ভোগ করিয়া ৫* বৎসর 
বয়মে তিনি প্রীণত্যাগ করেন,। দ্বিতীয় ভগী 
ভ্রীমতী কৃষ্ণভাঁবিনী কলিকাতা হাঁটখোলাস্থ 
৬কালীনাথ দত্তের চতুর্থ পুত্র শ্রীযুক্ত বাবু ৃষ্ণধন 


নে 
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দত্তের সহিত পরিণীতা হন। হাঁটখোলার 
দক্টবংশ প্রসিদ্ধ বংশ; অতি প্রাচীনকাল হইতে 
এই বংশের সুখ্যাতি চতুর্দিকে বিকীর্ণ হইয়া 
আঁনিতেছে। ইহার রহুল শাখা প্রশাখা ইত- 
স্ততঃ সম্প্রসারিত হইয়া অনেক ছুঃখ-তাঁপ- 
তাপিত দরিদ্র ব্যক্তির আশ্রয়স্থান হইয়াছে। 
কৃষ্ণধন বাঁবু *কলিকাঁতাঁর প্রধান আদালতের 
উকিল ছিলেন। সাধারণতঃ উকিলের। যেরূপ 
প্রকৃতির লোক হুন, ইনি সেরূপ ছিলেন ন1। 
ইহার হৃদয় দয়া-ধর্শো বিভূিত ছিল। আঁজীবগ- 
কাল তাঁহার জীবনকে পরোপকা রার্থে ব্যয় করিয়া- 
ছিলেন। তীহার ছুইটী পুত্র ও ছ্ইটা কন্ঠ] 
হয়। পুক্রদ্ধয়ের মধ্যে প্রথমের নাম কমলকুম।র 
দন্ত ও দ্বিতীয়ের নাম জ্রথনণথ দত্ত। ম্তরথনাথ 
অল্পবয়সেই প্রাণত্যাগ*করেন। কেবলমাত্র কমল- 
কুমার বাবু" শ্রীমতী কৃষ্ণভাবিদীর পতিপুত্র- 
শোকের প্রজ্জলিত শিখাক্ষে কথঞ্িৎ গ্রশমিত 
করিতেছেন। 

প্রবল বাঁটিকা প্রভাবে মহারণ্য ছিন্ন ভিন্ন 
হইলে যেরূপ শ্রীভ্্ট হয়, সেইরূপ ঈদৃশ স্ববি- 
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স্তুত মল্লিকবংণও স্ুরারাক্ষমীর অদম্য প্রভাবে 
একবারে শ্রীহীন হইয়া পড়িয়াছে। এত অক্প 
সময়ের মধ্যে যে এক্প মহৎ বংশ এত হীন হইতে 
হীনতর অবস্থায় পতিত হইয়াছে, স্রাই তাঁহার 
একমান্র কারণ। কি অশুভ লগ্নেই স্রারাক্ষমী 
এমন পোনার সংসারে প্রবেশ করিয়াছিল। ইহা'র 
যৃছুসঞ্চারিণী কুলক্ষয়কারিণী শক্তি কেমন অগ্লে 
অল্পে সঞ্চরিত হইয়! মানবকুলকে চিরতরে 
ধনেগ্রাণে বিনাশ করিতেছে । অপব্িণামদর্টা 
হতভাগ্য মাঁনব তাহা! প্রত্যক্ষ করিয়াও অন্ধের ন্যায় 
ইহার কুহকে পতিত হইতেছে । আত্মীয় বন্ধু- 
বান্ধবের স্ত্রীপুত্রের হৃদয়বিদারক করুণ-বিলাপ 

তাহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করতঃ অকৃত্তকাধ্য 
হইয়! স্বগ্য়ী পৃথিবীকে বিদীর্ণ করিতেছে; অথচ 
তাহাদের চণ্ডালহুদয় পিতা হ্থুরারাক্ষণীর প্রিয়- 
ভক্ত হইয়। ভর্থের দারুণ অসদ্যবহার করিতেছে । 
কোথাও বা পতিগভ-প্রাণ! পাথবী রমণী হৃদয়- 
অর্ববন্ষ পতির পিপদাশঙ্কায় সাঁর/ণিশি সেই ছুর্শা- 
তির আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে; কিন্তু হয়ত 
সেই ছুরাঁচার ম্বরাপানে উন্মান্ত হইয়। পথিমধ্যে 
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নৃত্য করিতেছে । হায়! স্থুরাপাঁনের ফলে ভাঁরত- 
বাসীর চক্ষের উপর এমন কত ছুরাচাঁর অহর্নিশি 
সংঘটিত হইতেছে, তাহা আঁর কত লিপিবদ্ধ 
করিব। দেশহিতৈষী মহাকআাগণ! আপনারা 
সকলে সমবেত চেষ্টা দ্বারা এই শুরারাক্ষণীকে 
দেশ হইতে বিদুরিত করিতে বন্গবন্‌ হউন। 
আর কিছুকাল” এরূপ নিশ্চেক্ট হইয়1 থাকিলে, 
দেখিবেন, অচিরকাল মধ্যে এমন সোনার ভারত 
ভীষণ শ্াশানক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে-_ ঈশ্বর 
তাহ না করুন। 


অধম অধ্যায়। 
শাাতাডৈততাঁাসি 
যোগেশ্রমাথেব মমগমযে গথিতগণের মমাগম--চুবির বিচাব- যোগেক্স থাবুব 
গ্রজাব এ্রতি মদাবহাঁর__-আন্মুল হিতকা্ী ভার নভাপতিত্ব ্রহণ-নভাখ 
উদ্দেষ্ট-_কৃষচজা ম্সিককত দাতব্য চিকিৎ্মালযের সভাপতিত্ব গ্রহণ 
ও আাঁহীষ্য দীন-ভি্ী্ট কমিটিব মেশ্ব--হাবডাৰ মাজিটেট 
মাতেবের আদুণে আগমন-জাতীঘ ভাঁঘাব প্রতি 
যোগেন্রলাথেব শরদধী--জুবি পদে আভধেক__ 
বিদ্যালঘেব গঞ্চিত নিযোগ--গর্তিত 
স্যমাচরণ কণিরদ্বেব মহিত কবিতা] 
গুনঙ্গে উত্তব প্রত" 
ভঙ্গক্লোক পদগুবণ। 
পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে, সাধুদ্বদয় যোগেক্সর 
শাঁথ বৈষয়িক কার্যে অধিক দিন মনেখনিষেশ 
করেন নাই । জীবনের অধিকাংশ সম্য় শান্্রচিস্তায় 
ও বহু দিক্দেশীয় পণ্ডিতমণ্ডলীর সহিত সদালাপে 
ক্ষেপণ করিতেন। উজ্জয়িনীর অধিপতি মহারাজ! 
বিক্রমাদিত্যের রাঁজসভ। যেমন অশেফশাক্লাধ্যাপক 
বন্ুগুণযুস্ত পঞ্িতবর্গণ কর্তৃক পরিশ্ণেভিত হইত, 
আন্দুলের মধ্যে যোগেক্রনাথের বিরাম মন্দিবও 
সেইরূপ মহামহৌপাধ্যায় ধীশক্তিসম্পন্ন বুধ 
সমুহের প্রতিভা বিস্তারের একমাত্র স্থান ছিলি। 


খু 
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তৎকাঁলে যে কোন স্থান হইতে খে কোঁন ধর্্মা- 
বলশ্বী ব্যক্তি অআসিতেন, সকলেই যোগেন্দ্রনাথের 
স্বাভাবিক ওজস্বিতা, অসামান্য বাকৃপটুতা, বচন 
চাতুর্ষ্যের উৎকর্ধতা ও অঘামান্য ধীরতা, 
লোক-প্রিয়ত। প্রভৃতি সন্দর্শন করিয়া একবাক্যে 
প্রশংসা না করিয়। থাকিতে পাঁরিতেন না। উহার 
যশঃ সৌরভ এতুষ্দিকে সথশালিত হইলে অনেক 
স্থৃশিক্ষিত সাধুপুকয তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে 
আমিতেন এবং তিনিও তীহাদিগের যথোচিত 
আদর অভ্যর্থনা করিয়া তাহাদিগকে আপ্যাঘ্মিত 
করিতেন॥ ফলতঃ ইহার সময়ে আন্দুলে বহু- 
সংখ্যক পণ্ডিতের সমাগম হইত এবং সকলেরই 
বিশ্রামস্থান যোগেকনাথের বিরাম" মন্দিরেই 
নির্দিষ্ট হইত। তিনি অপর সাধারণ ব্যন্ডি- 
রৃন্দেরগড উপকারী বন্ধু ছিলেন। তাহার এমন 
একটী অপাধীরণ গুণ ছিল যে, কি বালক, কি 
বৃদ্ধ, কি মূর্খ, কি বিদ্বান্‌,* কি নির্ধন, কি ধনী 
সকলেই তাহার নিকট অকপটভাবে স্ব স্ব 
মনোভিলাষ গরকাশ করিয়া ফেলিত এবং তিনিও 
তাহাদিগের কথার সত্যাসত্য নির্ধারণ করিয়া 


৯৬৮ যোগেজনাথ মগ্সিকের 


বিপনন ব্যক্তির বিপদোদ্ধারের নিমিভ্ত সমধিক 
চেষ্টা করিতেন। 

এইস্থলে তাহার জীবনের একটী ঘটন1 উল্লেখ 
করিব, তাহ। দ্বার! তীহার বালকপ্রীতি ও বিপন্ন 
ব্যক্তির গ্রতি দয়ার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়। যাইবে। 
তিনি প্রায়ই গ্রাতে ও অপরাত্রে একটু একটু 
দ্রমণ করিতেন ৷ একদিন তিনি আ্পরাহ্ছে উদ্য।ন 
বাঁটাকাঁর উপরের বারাগায় বেড়াইতেছেন, 
এমন সময়ে তাহার বাঁটীর সন্মুথস্থ রাস্তা 
দিয়া কতকগুলা লোক গোল করিয়৷ যাইতেছে 
দেখিলেন। তিনি নিকটস্থ একজন পরিচ|রককে 
উহার কারণ জানিতে বলিলেন । পরিচারক সমস্ত 
বৃত্তান্ত অবগত হইয়া বাবুকে বলিল যে, «একটা 
১৬1১৭ বদরের বালক ময়রার দোকান হইতে 
খাবার চুরি করিয়া খাইয়।ছে, ময়রা জানিতে 
পারিয়। কনফ্টেবলকে দিয়] তাহাকে খানায় পাঠা- 
ইতেছে।” বাবু এই কথা গুনিয়া তাঁহাকে 
বলিলেন, “ওদের এখানে আস্তে বল +% তাহারা 
সকলেই বাগানে আসিল। তখন তিনি “উপর 
হইতে নামিয়। আমিলেন এবং হাসিতে হাসিতে 


জীবন-চরিত। ১৬৯ 


বলিলেন,ববাঁপু দোকানদার! তুমি এই বাঁনকটীকে 
লইয়া পেয়াদাদিগের লাল পাকৃড়ীরূপ ধ্বজাঁর 
পৎ পৎ্ শব্দের পরিবর্তে কল কল শব্দ করিয়া 
কোথায় যাইতেছ 1% 

দোঁকা। মহাশয় ! এই বালক আশার দোকান 
হইতে খাবার চুরি করেছে, আমি একে শাসন 
করিবার জন্য প্লুলিশে দ্রিতে যাঁচ্ছি। 

বাবু। বাপু) এব্যভি খাবার চুরি করে 
খেয়েছে দেখে তোমার কিছুমাত্র দয়] হল ন ? 
যখন ও হতভাগ্য খাবা চুরি করিয়া! খাইতেছিল, 
তখন উহাকে আরও কিছু খাবার দিয় চুরি করা 
ঘে দোষ তাহা ভাল করিয়া বুঝাইয়া! দেওয়া, 
উচিতু ছ্থিল। কিন্তু তুমি তা! না করিয়া নিতান্ত 
ষ্ঠ ও পাযণ্ডের তায় উহাকে পুলিশের হাঁতে 
দিতেছ? তুমি কি বাপু, আপনার দ্রিকে চেয়ে 
দেখলে না? * ও ন। হয়, পেটের স্বালায় একদিন 
ছুরি কর্তে গিয়া 'অনভ্যাসের দরুন তোমার নিকট 
ধরা পড়েছে, আন তুমি যে বাপু, গ্রত্যহ তোমার 
এ দড়ী ঘুরাইয়া কতশত লোককে প্রতারণা 
ক'রে্সর্বনাশ করুছ, তাঁকি একবারও ভাব ন।? 


5৭০ যোগেন্রনাথ মন্নিকেব 


তোমাকে কে কতবার জেলে দেয় বলত ৭ ভুমি 
কি চোঁর নও? তুমি যেপাকা চোর। তোখার 
মত চোন্বের কোথায় শান্তি হবে জান? দে জেল 
যে আরও ভয়ানক ও অনন্ত যাতনাঁগরদ। যদি 
না জান, আমার কাছে আর এক সময়ে আমিও, 
আঁমি তোঁমাকে ভাল ক'রে বুঝায়ে দিব! ও গা. 
হয়, একদিন তোমার লাভের অংশের কিছু খাবার 
খেয়েছে? তুমি গ্রত্যহ কত লোকের লাভের অংশ 
গ্রচ্চারণ! করিয়া লও। যাই হউক, এখন বল, ও 
কত টাকার খাবার খেয়েছে? 

দোকা | ছুগ্গুর, বেশী নয়, প্রায় আট দশ 
গয়সা খেয়েছে। ূ 

বাবু। এর জন্য ভুমি একটা লোঁক্‌কে-চির- 
জীবনের মত ন্ট কর্‌তে বঢসন্থিলে? তোমার কি 
বাপু পুত্র নাই? সে দি এরূপ কর্ত, ত। হলে 
কফি করতে? যাঁই হউক, আমি তোমাকে এই 
আট আনা পয়লা দিতেছি--যাও। আদালতে 
গেলে ত তুমি এ আট আনা পেতে,না, কেবলমাত্র 
চোরের কিঞ্চিৎ সাঁজা হুইত। আবার” একপ 
খটিলে অগ্রে তুমি আঁমার কাছে এম। 


জীরন-চরিত। ১৭৯ 


দোকানদার বাবুর সদাঁশয়তা দেখিয়া সেই 
আট আনার পয়সা লইয়া আনন্দিত চিত্তে আত্ম" 
দোষ স্বীকার পূর্বক তীহার প্রচুর সুখ্যাতি 
করিতে করিতে খ্বস্থানে গ্রচ্থান করিল। তদনত্তর 
তিনি দেই বালকটাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাঁমা করি- 
লেন? বাপু তুমি কেন এরূপ কাজ করুলে ?” 
সে বলিল, “মহাশয়, আজ আমি সমস্তদিন কোন 
আহার না পাওয়য়, পেটের জ্ব।লাঁয় কাতর হয়ে 
প্ররূপ করেছি । আমি অন্য কোন মন্দ অভিপ্রায় 
এরূপ কুকাজ করিনি; তা হুটলে এত দোকান 
থাকিতে খুবারের দোকানে এরূপ করিব কেন» 

বাবু বলিলেন, “তুমি কত খাইতে পার বল, 
এখনি আনাইয়া দ্িতেছি। সাঁগান্য দ্রব্যেরাজন্য কেন' 
চুরি 'করিতে গিয়াছিলে? এখানে আপিলে কিনব! 
কোথাও ভিক্ষ। করিলে খাবার পাইতে” বাঁলকটী 
বাচাল ও ঈষশ্ত বিকৃত-মস্তিক্ক ছিল; সে বলিল, 
“মহাশয়, আপনি বলিলেন, সামান্য দ্রব্যের জন্য 
কেন চুরি করিলে? কিন্তু হুজুর, উদ্ররের জ্বাল! 
সামান্ত*্নয়, দ্রব্যটা সামান্য বটে | আ'র আমার 
ভাগযুক্রমে ইহা দাঁমান্য উপায়ে সংগ্রহ করিতে 


৯৬ 


১৭২ যোঁগেন্দ্রনাথ মন্িকের 


পারি নাই। এই ভূমগুলস্থ তাবঙ প্রাণীই ছাঁর 
উদরের জ্বালায় অস্থির হয়ে নিয়তই পরিব্রমণ 
করিতেছে । কেহ বা জজ, কেহ বা উকিল, কেহ 
ভাতার, কেহ জমিদার, আঁবার কেহ ব 
সামান্য মুটের পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া সমস্ত 
পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিতেছে । কেবলমাত্র হত-, 
ভাগ্য আমি বিশেষ কোন চিন্তিত পোঁষাঁক 
পরিধান করিতে না পারিয়া, এই ছেঁড়া কাল 
কাপড় পরিয়া উদরের জ্বালায় অস্থির হুইয়! 
ময়রার দৌঁকানে্পড়েছিলাম। তা যাই হোক, 
কার্ধ্য প্রায় একই । গ্রভেদের মধ্যে, তাহাদের 
কিঞিও আদান গ্রদান আছে, আমার সেইটা 
'নাই। তাহার কারণ আর কিছুই নয়, আমার 
অল্প ক্ষ্ধা অল্প পরিমাণ উব্যেই উপশম হয়; 
তাহাদের অধিক ক্ষুধা, “সুতরাং অনেক কল, 
কৌশল ও নানাবিধ বেশ পরিধর্তন করুতে 
হয়। আবার পঞ্ষান্তরে ইহাও বলি ে, 
উদরের জ্বাল ন। থাকিলে জগং কখনই এনূপ 
ভাবে পরিচালিত হইত না, আর" আজ 
আমিও কখন আপনার নিকট এরূপ জঘন্যপ্তাবে 


জীবন-চরিত | ১৭৩ 


আসিভাম না; তবে কথা হতেছে যে, পরের দ্রব্য 
চুরি করা ভাঁল নয়। কিন্তু হুজুর, জিজ্ঞাসা করি, 
পরইব] কে আর আপনই বা কে? আমিত 
ইহা কিছুই বুঝতে পারি না। যখন আপনিও 
মানুষ এবং আমিও মানুষ, তখন উভয়ই এক। 
তবে এর মধ্যে আঁপন পর আবার কি? তবে 
আপনি না হম, সন্তরান্তবংশীয় ধনাঢ্য লোকের 
সন্তান; আর আমি ন! হয়, নীচ-কুলোগ্ভব দরি- 
দ্রের পুত্র। আপনাতে আমাতে এইমুত্র 
অনুপ1তে বিভিন্ন, এজন্য আপনি কি অগাঁধ বিষয় 
লইয়া অপরিমিত ব্যয় করিবেন? আর আছি 
কিন! উদরের জ্বালায় একান্ত অধীর হুইয়া একটা 
পয়সার, জন্য লালায়িত হইব? আপনাদের 
ত অভাবের অতিরিক্ত লতা হয়েছে; কিন্তু 
আমাদের মত প্লোকের কৌন এভাবই পুরণ হয় 
না। স্থুল কথা এই যে, আপনারা আমাদের 
বিষয় রক্ষা করিতেছেন; আঙ্গরা সহজে না পাইলে 
কৌশল করিয়। লুইতেছি। সে যাহ! হউক,মছশয় 
অনুথহী ক'রে আমাকে কিঞ্চিৎ খাবার দিন, 
আঁম$র অত্যত্ত ক্ষুধা পেয়েছে ।% 


১৭৪ যোগেন্্রনাথ মন্লিকের 


যোঁগেন্দ্র বাঁবু বালকের এই থা শুনিয়া যার- 
পর নাই আঁনন্দিত হইলেন এবং বুঝিলেন যে, 
বাঁলকটীর কিঞ্চিৎ জ্ঞান আছে, তবে দীনাবস্থ। 
বশতঃ বুদ্ধির এইরূপ ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। তিনি 
তাহাকে বসিতে বলিলেন এবং তাহার জন্য খাবার 
আনাইয়! ভাল করিয়! খাঁওয়াইলেন। আহারের, 
পর তাহাকে আঁট আনা পয়সাও একজোড়া 
কাপড় দিলেন এবং ভবিষ্যতে এরূপ কার্ধ্য 
আঁর না করে, তজ্জন্য তাহ।কে কিঞিও নীতিগর্ভ 
উপদেশও দিলেন । আঁর মধ্যে মধ্যে তাহাকে 
আঁপিতে বলিলেন; তৎপরে কনেষ্টবলকে 
ভাকিয়া,, তাহাকে কিছু পুরস্কার দিয়] ব্য 
করিলেন। 

যোগেন্দ্রনাথ বলিতেন,  যাছাঁদের মংলারে 
বহুদিন অবস্থান করিতে 'হইবে, তাঁহারা যদিও 
কার্ধগতিকে হঠাৎ কোন একটা কুকীধ্য করিয়। 
ফেলে, তাহ! হইন্লেও তাহাদের চিরজীবনের 
উন্নতির মূলে কুঠারাঁঘাত করা (কাঁনমতে কর্তব্য 
নয়। যৌগেন্দ্রনাথ দগ্ডা ব্যক্তির ভর্বিব্যতের 
দিকে অধিকতর দৃষ্তি রাখিতেন। 7 


জীবন-চরিত । ৯৭৫ 


নিষ্ষে তীহাঁর জীবনের আর একটী ঘটনা 
নির্দেশ করা যাইতেছে । পাঠিকবর্গ পাঠ করিলে 
অবগত হইবেন যে, তিনি কীদৃশ দয়াপর প্রজা- 
রঞ্জক জমিদার ছিলেন । 

একদা তাহার মধ্যম ভ্রাতা নগেক্দ্রণাথ বাঁবু, 
কোন প্রজার নিকট অনেক টাঁকা খাঁজানা বাঁকি 
“পড়ায়, কোন বিশ্বাসী আঁমলাকে বলিলেন, 
“তাহাকে এখবনৈ আনি ইয়া খাজানা আদায় করিয়া 
লও।” বাবুর আদেশ, কর্মচারী কি করিবেন। 
অগত্যা তিনি সেই প্রজার বৈষয়িক ছুরবস্থা 
ভবগত হইলেও দ্বারবান দ্বারা তাঁহাকে 
“আনন্দধামি” বাঁটাতে ডাঁকাইয়া আঁনাইলেন। 
দে সময় যোগেন্ত্র বাবু গোলাপবাগানের বাটীত্বে 
থাক্কিক্েন। কর্মচারী সেই গরীব প্রজাঁকে উৎপীড়দ 
করিতে লাগিলেন। ক্রিন্ত গুজাঁর কিছুই মাই, মে 
কি করিবে-সম্বলের মধ্যে অপরিমিত অশ্রুজল ও 
কাকুতি মিনতি | এরূপ কর্দানে কি জমিদারের 
ধনাগার পুর্ণ হইতে পারে? এইরূপ কাকুতি 
মিনতি হইতে শ্রমে কোলাহল হইতে লাগিল। 
দ্য়ালহ্ৃদয় যোগেক্জনাথ উপর হইতে এই গোঁল- 


ঝি 


সণ যোগেন্্রণাথ মনিকের 


মাল শুনিয়া নিল্পে অবতরণ পূর্বক কর্মচারীকে 
জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি হয়েছে? এত গোল 
কেন ?৮ কর্মচারী বলিলেন, “মেজ বাবু মহাশয় 
আজ্ঞা করিয়াছেন যে, 'এই প্রজার নিকট হইতে 
খাঁজানা আদায় করিয়া লইতে হইবে। আমি 
উহাকে ডাকাইয়া আনিয়াছি। কিন্তু এ ব্যক্তি 
বলে যে, উছার এমন কিছু নাই যে খাঁয়।” তখন" 
পরছুঃখকাতর যোগেন্দ্রনাথ কর্মচারীকে বলিতে 
লাগিলেন, «তোমার কি দয়ামায়ার লেশমাত্র 
নাই? দেখতে পাচ্ছ না যে, এ ব্যক্তি বঙ্জীভাবে 
একখগ্ড ছিন্ন কন্থা পরিয়া আছে--আহারাভাবে 
শরীর জীর্ণ শীর্ণ হয়েছে; এর উপর আবার 
ট্রহাকে সংসার গ্রতিপাঁলনের জন্যা অস্থির হইয়! 
বেড়াইতে হয়। এত অবশ্ঠ-প্রয়েজনীয়" অভাব 
থাঁকৃতে ও কিরূপে খাঁজানা 'দ্রিবে ? তবে দ্াাঁবুর 
আদেশ রক্ষা করিতে হয়, প্রজার আনাইয়] 
বাবুর কাছে প্রজার দুরবস্থা সমুদয়, বলিয়| তাঁহাকে 
সন্ত করিলেই ত হুইত--তোমার দোঁধও হইত 
না এবং প্রজাও নিষ্কৃতি পাইত 1৮ তরুনস্তর 
তিনি গ্রজাকে হাসিতে হামিতে বলিলেন, “আমি 
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তোঁমাকে বিশেষ সতর্ক করিয়া! দিতেছি যে, 
এবার হইতে প্রতি বৎসর খাজান! দিয়া যাইবে। 
যদি কোন কারণে কোন বৎসর খাঁজানা দিতে 
না পার, তাহ! হইলে তাহার পুর্বে আমাকে 
জাঁনাইও।” প্রজাকে এইরূপ ন্েহমাঁখ। উপদেশ 
দিয়! এবং তাঁহাকে উত্তমরূপ আহার্যান্রব্য ও 
এক যোড়া কাপড় দিয়! বিদায় দিলেন। 
প্রজাও আখন্দগদগদচিত্তে ঈশ্বরের নিকট 
তাঁহার মঙ্গলকামনা করিতে লাগিল । এইরপে 
তিনি অনেক প্রজাঁকে খাজানাঁর দায় হইতে অব্যা- 
হতি দ্রিতেন। তিনি জমিদারী-সংক্রীত্ত কোন 
কার্ষ্য লিপ্ত থাকিতেন না বটে; কিন্তু কোন 
প্রজার বিপদবার্ত। শুনিলে অথবা আমলা বঝ 
গোমত্ত* কর্তৃক কেহ উৎগীড়িত হইয়৷ তাহার 
নিকট আপিলে তাহ হৃদয় গলিয়। যাইত। তখন 
তিনি সকল, ভূলিয়। গিয়। তাহার এতিকার়ের 
নিমিত সাধ্যমতু খত্ব করিতে ত্রুটি করিতেন না। 
দানবীর যোগেন্্রনাথের অপরিমেয় কক্ষণা সাধারণ 
গ্রজামুণ্ুলীর প্রতি অযাচিতভাবে ব্যয়িত হইত 
বলিয়া অনেক দ্বার্থপর অর্থগূ, কর্মচারী 


১৭৮ যোগেজ্রন।থ মপ্লিকের 


আঁপনাঁদিগের মনোভিলাষ পূরণের অবকাশ পাঁইত 
না। তিনি যেমন এক পক্ষে ধর্মপরায়ণ ও গ্রজা- 
রঞ্জক ছিলেন, তেমনি অপর পক্ষে সত্যনিষ্ঠ ও 
খুবিবেচক ছিলেন। এবক্ভূত গুণপরম্পরায় ভূষিত 
থাকায়, তিনি সর্বমাধারণের বিশেষ শ্রদ্ধাষ্পদ 
হুইয়াছিলেন। তিনি যেমন স্বগ্রামন্থ ভাতৃমণ্ডলীকে 
' বিদ্যালঙ্কারভূষিত করিবার উপায় নির্দ!রণ করিয়া" 
দেশহিতৈধিতার জুলন্ত দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া- 
ছেন, তেমনি আবার তাঁহাদিগের উপাজ্জিত অর্থ 
খক্ষণ প্রভৃতি কাঁধ্যেও মনোনিবেশ করিয়া- 
ছিলেন। ১৮৭০ খুক্টান্দে মহামতি যোগেন্দ্রনাথ 
আন্দুলের অন্যতম উদ্যোগী-পুরুষ " কৃষ্ণচন্দ্র 
মন্লিকের পৃষ্ঠপোষক হইয়া এক মহৎ সঙ 
কার্য্ের অনুষ্ঠানে অগ্রসর হুইলেন। £যেন্সাধু 
উদ্যম এক মময়ে সমস্ত আন্দুল ও তমিকটস্থ,গাঁম 
সমুহের অধিব।সীরৃন্দকে সামান্য কারচুণ রাজঘ্বারে 
অজআ্র পরিমাণে অর্থনাশজনিত সর্বস্বান্ত হইতে 
রক্ষ! করিতে চেষ্টা! করিয়াছিল; যে উদ্যম এক 
সময়ে আন্দুলবাসী জনদাধারণেন * হৃদয়ক্ষেত্রকে 
বিশুদ্ধ প্রেম ও অনন্তশান্তির চির-বাসস্থান করিবার 
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প্রয়াস পাইয়াছিল এবং যে উদ্যম এক সময়ে 
নৃ শর ৫ 
আন্দুলকে স্ুরলোক সদৃশ করিবার উপক্রম 
করিতেছিল ;৮ মে উদ্যমটী আর কিছুই নয়, 
সেটা তাহাদের উভয়ের মহাঁন্‌ হৃদয়ের চিহ্‌ শ্বরূপ 
আন্দুল হিতকরী মভা। 1” খৃঃ ১৮৭০ অন্দে আন্দুল 
নিবাসী বাবু বৈকুণ্ঠনাথ দত্ত মহাশয়ের প্রস্ত(বে 
যোঁগেন্দ্র বাঁবু মভাপতির এবং কৃষ্ণচন্দ্র মল্লিক 
মহাশয় সম্পাদকের পদ্রগ্রহণ করিয়া উক্ত সভার 
প্রথম অধিবেশন করেন। ন্যাঁয়পরায়ণ পর্তিত 
মহেক্রনাথ, কবিরত্ব ও ঠাকুরদাঁস ন্যায়রত্ব প্রভৃতি 
আন্দুলের অনেক কৃতবিদ্য সদাশয় ব্যক্তি ইহার 
সভ্যজেশভুক্ত হন। যদি ইহা! অঙ্কুরেই বিনাশ" 
প্রাণ্ত না হইত, তাহ হইলে উক্ত সভাটা যে, 
মহাতাদ্ধয়ের একট অক্ঈয় কীর্তিদণ্ স্বরূপ বর্তমান 
থাকিত, তদ্দিধয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাঁই। যদি 
বাঙ্গালি-্ঘভাবস্থলভ একত'হীন দেশবাসীগণের 
তথা কুচক্রে ধরবস্তুত সাধু অনুষ্ঠান অকালে 
বিলুণ্ড* না হইত, তাহা হইলে আন্দুল আর 
এক ভ্থৃতন জ্যেতিতে জ্যোতিম্মান্‌ হইত; আন্দু- 


১৮০ যোগেন্্রনাথ মন্িকের 


লের গ্রত্যেক গৃহ স্খশান্তির বিরাঁমমন্দির হইয়া 
গ্রামমাত্রের আদর্শ স্থানীয় হুইত। কিন্তু বিধাতা 
আমাদের ভাগ্যে তাহা লেখেন নাই । উধরক্ষেক্রে 
নিক্ষিপ্ত জলবিন্দুর ন্যায় তাহা সৃহূর্তগধ্যে বিলীন 
হইয়া গেল। নিলে সভার মহৎ উদ্দেশ্য গুলি 
প্রকটিত হইল । নর 

১ম। দেশবাসীগণ সামান্য “কলহ বিবাদে 
প্রবৃত্ত হইয়া মীমাংসার নিমিত রাজদাঁরে ন1 যাইয়া 
সভাঁকে অবগত করাইবেন। সভা মুখপাত্র 
স্বরূপ হুইয়। ম্যায় বিচার ঘর! বিবাদ মীমাংসা 
করিবেন। রি 

২য়। যে সমস্ত অল্পবয়ক্কা বালবিধব। সংসারে 
উপায়ান্তর ন| দেখিয়া এবং উদরের স্বালায় লালা- 
য়িত হুইয়। সভাঁকে জ্ঞাঁপন করিবেন, উহাদের" ভরণ 
পোষণার্ঘে ভা মাপিক সাঁহীষ্য দান করিবেন । 

৩য়। পিতৃমাতৃহীন অনাথ বাঁলীক বাঁলিকা- 
দ্রিগের বিদ্য। শিক্ষ।ও তাহাদের প্রতিপালনের 
স্থবন্বোবস্ত এই সভার দ্বার] কর] হইবে । 

৪র্ঘ। অন্ধ, খঞ্জ, পরিঅমে অর্পারগ বৃষ্দদিগের 
অভাঁব দুরীকরণে নভা যথ।সাঁধ্য যত্্শীল হইবেন। 
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৫ম। দেশ মধ্যে কোঁনও ভদ্র পরিবার 
পীড়াগ্রস্ত বা অন্য কোন কারণে উপায়বিহীন হইয়া 
সভাকে জ্ঞাপন করিলে সভার প্রতিঠিত “অনাথ- 
ভাঁগডার” হইতে তাহাদের পাঁহাধ্য দানে মচেউ 
হওয়া যাইবে ! 

এবম্প্রকার শুভ নিয়ম সংস্থাপনের দ্বারা 
যোগেন্দ্রগ্রমুখ ননদাঁশয় ব্যক্তিগণ দেশ মধ্যে সখ 
বৃদ্ধির নিখিত্ত সম্যক চেষ্টা পাঁইয়াছিলেন। 
কিন্তু হাঁয়! সর্ধবকামন1পরিশূন্য বুদ্ধ, ধার্ম্িকবর 
কবীর ও নানক, ভক্তির অবতার চৈতন্য ও জ্বান- 
বীর রামমোহন গরভূতি ভক্তপ্রবর ধর্মপরায়ণ 
দেশহিতৈষী মহাপুরুষেরা যে দেশকে কর্তব্যের 
পথে চালাইতে সম্যক্‌ প্রকারে কৃতকা্ধ্য হইতে" 
পারেন *্নাই, দে" দেশে যে যোগেক্দপ্রমুখ 
ব্ক্তি্ণ এরূপ বিরাট" ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়! 
কৃতকাধ্য হইবেন, গে আশা নিতান্তই স্থদুর- 
পরাহুত। + 

তদনত্তর ক্ৃষুচন্্র মল্লিক মহাশয় খুঃ ১৮৭৭ 
অন্দে *আঁধাঁরণ দরিদ্রবৃন্দের উপকারার্থে যখন 
দাতব্য চিকিৎসালয়রূপ মহান কার্য্যের অবতারণা 


৯৮২ যোগেন্সনাথ মল্লিকের 


করেন, তখন তিনি মহামতি যোগেন্দ্রনাথকে 
আন্দুলের সভ্যতা ও শিক্ষ! বিস্তারের পক্ষে গ্রধান 
উদ্যোগী জাঁনিয়।, উক্ত কার্য সম্পাদনের নিিত্ত 
তাঁহাকে আহুত সভার সভাপতি নির্ধ্ব।চন করেন। 
এই কার্যে যোগেন্দ্র বাবু যথেউ সহানুভূতি 
গ্রকাঁশ করিতে কিছুমাত্র ক্রুটি কর্দেন নাই। 
চিকিতৎপালয়টী সম্যকৃ্রূপে ঘির্মাণ করিতে 
আনেক সময়সাপেক্ষ বলিয়া তৎকালীন কার্ধ্য- 
পরিচালনের জন্য তিনি মহিয়াঁড়িস্থিত একটা বাড়ী 
ছাড়িয়া দেন । তিনি এই কল সাধাঁরণ-ছিতকর 
কার্য্যে অনেক সময় অনাহুত হইয়াও কায়িক ও 


আর্থিক াহায্যে কিছুমাত্র কুষ্টিত হইতেন না। 


এইরূপ কার্ধ্যপরম্পরায় ইনি যেমন সাধারণ 
লোকসমূহের বিশেষ আঁদরণীয় হইয়াছিলেন, 
সেইরূপ রাজপুরুষদিগেরও সম্যক প্রীতিভাঁজন 
হইয়াছিলেন। বর্তমান সময়ে গবর্ণমেণ্ট যেমন 
ডিদ্রী্ট বোর্ড নামক “কমিটীর দ্বারা প্রতি জেলয়ি 
সাঁধারণ-হিতকর কার্ধ্যসমূহ পরিদর্শন করিতেছেন, 
ততকালে এই বোর্ডের অনুরূপ একপ্রকার" কমিটা 
নির্দিউ ছিল। সেই কমিটাতে এতি মেলার 


জীবন-চরিত। স্চত 


প্রধান গ্রধান জমিদার ও সন্রান্ত ব্যক্তিবুন্দ সভ্য 
নির্দিষ্ট হইতেন। গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগের দার! 
জেলার বুল অভাঁব পুরণ করিয়া লইতেন। 
আমাদের যোগেন্দ্রনাথ এই সভার অন্যতম সভ্য 
ছিলেন। তিনি অনেক কার্ষেয গ্রজাঁসাধারণের হুইয়া 
গভীর বিবেচনার সহিত মতামত প্রকাশ করিতেন। 
“এই সকল কারুণে তিনি প্রধান প্রধান রাঁজকর্খা- 
চারীর নিকট বিশেধরূপ প্রশংসনীয় হইয়াছিলেন। 

তাহার স্ুনির্ধল যশঃস্বেরভে আকৃষ্ট হইয়া 
অনেকানেক পণ্ডিত এবং দেশীয় ও ইউরোগীয় 
সন্রাস্ত ব্যক্তিবৃন্দ তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে 
আপিতেন। একদা হাঁবড়া জেলার মাজিস্্রে 
লোকপরম্পররায় যোণেন্দ্রনাথের সদৃগণনিচয়ের 
পরিউয় "পাইয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে 
অভিলাষ গ্রকাঁশ পুর্ব একখানি পত্র লেখেন। 
যোগেন্দ্র বা পত্র পাঠে যারপরনাই আনন্দিত 
হুইলেন। কিন্ড মাঁজিষ্টরেটের যে দিবম আমি- 
বার কথ। ছিল, কাঁধ্যগতিকে সে দিব তিনি 
ন! আলিয়| তঙং্পর দিবন বেল! গ্রাঁয় ৮ ঘটিকার 
সময়» অশ্বারোহণে একবারে গোলাপ বাগানের 


৯৭ 


২৮৪ যোগেন্্রমাথ মল্সিকের 


বাঁীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তখন যোঁগেক্জ 
বাবু বসিয়া মুখ গ্রক্ষালন করিতেছিলেন 1 মাঁজি- 
ট্রেট হঠাৎ আধিয়াই ভীহার সহিত ইংরাঁজিতে 
কথোপকথন করিতে লাগিলেন । যোগেন্জনীথ 
ংক্কাতে তাহার উত্তর দ্দিতে লাগিলেন । আঁমরা 
সাধারণের অবগতির নিমিত্ত বাঙ্গালাঁয় উক্ত 
প্রশ্নোতরের অনুবাদ করিয়! দিলামু। 
মাঃ। এ বাঁটাটী কাহার ? 
বাঃ। ৬জগন্নাথগ্রসদ মল্লিকের । 

* মাং। জগন্নাথগ্রগাদ মল্লিককে এখানে 
আমার আবশ্যক নাই; আন্দুলের যোৌঁগেন্দ্রনাথ 
মল্লিকের বাঁটী কোথায়? | 

বাঃ বাটী জগন্নাথগরসাদ মল্লিক. মহাশয়ের, 
যোগেন্্র মল্লিক এইখানে থাকেন । ৭? 

মাঃ। তিনি কোথায়”? পু 

বাঃ। এইখানেই আছেন, আপনি অনুগ্রহ 
পুর্ধবক ঘোড়া হুইতত অবতরণ করুন; আঁমি 
তাহার সহিত সাক্ষাৎ করাইয়া দিতেছি। 

মাঃ। আপনি কে? আপনার নাঁম কি? 

বাঃ। আমি জগন্নাথপ্রসাঁদ মন্্নিক মহাশয়ের 


জীবন-চবিত | ১৮৫ 


জ্যেষ্ঠ পুত্র; আমার নামই যোগেন্দ্রনাথ মল্লিক । 
ইহা শুনিয়া মাভিষ্রেট অত্যন্ত আহল।দিত হই- 
২৯৫লন এবং তাহার উদার ও অহঙ্কারশুন্য ব্যবহার 
দেখিয়। বারবার ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন এবং 
বলিতে লাগিলেন যে, “আপনি যথার্থই একজন 
_ভদরপ্রকৃতি বিনয়ী ব্যক্তি। আপনার এই সাধু 
ব্যবহারে অস্মামান্য বুদ্ধিম্তাঁর ও দুর্গ উচ্চ 
শিক্ষার অমোঘ পরিচয় গ্রদান করিয়াছেন। 
আপনি যে সহজে পরিচয় দেন নাই, আপনার 
একান্তিক অহঙ্কারশূন্যতাই তাঁহার একমাত্র 
কাঁরণ। আর জাতীয় ভাষা যে কি বস্ত এবং 
জাতীয় ভাষার গৌরব রক্ষা করিলে ম্বজাতীয় 
গৌরুব কি. প্রকার সংরক্ষণ করিতে গীরা যায়, 
তাহা আপনি ঈবিশেষ অবগত আছেন। 
বাবু' এই কথা, শুনিয়া বলিতে লাগিলেন, 
“মহাশয় ইহাতে যদি কোন দোষ হইয়া! থাকে, 
ক্ষমা করিবেন আঁগার সইতরাজিতে উত্তর না' 
দিবার কারণ আপ্রনি স্প্টই বুঝিতে পারিয়াছেন।। 
আপনি ইংরেজ, আপনি অ।পনাঁদের ভাষায় কথা 
কহি্মা আপনাদের জাতীয় ভাব রক্ষ। করিলেন।, 


১৮৬ যে/গেনাথ মলিকের 


আর আমি হিন্দু, আমার জাতীগ্ ভাষা সংস্কৃত 
সুতরাং আমি আমার ভাষায় উত্তর ন! দিয়া 
কেন আঁমাঁর জাতীয় গৌরবের মস্তকে পদ্দার্পণ 
করি বিবেচক মাজিস্ট্রেটে তাহার জাতীয় 
ভাবের ধীকান্তিকত| দেখিয়া আরও আনন্দ গ্রকাশ 
করিতে লাগিলেন এবং বলিলেন, «“ধেন আগ্তরে, 
মাতৃভাষায় সম্যক্‌ বুুৎপত্তি না জশালে বিজাতীয় 
ভাষা শিক্ষা করা সহজ ও স্থখকর হয় না এবং. 
তাহীতে মম্পূর্ণবপ মনোভাব প্রকাঁশ করিতে 
কাহীকেও পুর্ণমনোরথ হইতে দেখিতে পাওয়া 
যাঁয় না, সেইরূপ অগ্রে স্বজাতীয় আঁচটর-প্রণা্লী 
ও সামাজিকতা শিক্ষা না করিয়া, বিজাতীয় 
আচার ব্যবহার অতি উৎকৃউ হইলেও, তাহার 
অনুকরণ করিতে যাঁওয়! কর্তব্য নয়। তাহা 
ফরিতে গেলে অনুকারী ব্যক্তি ভাঁল মন্দ বিচাঁর 
. করিতে না পারিয়া এক প্রকার কিস্তুঁত-কিমাকার 
ব্যক্তি হইয়া পড়ে? ফিস্তু আপনার ব্যবহারে আমি 
গরমাপ্যায়িত হুইলাঁগ।৮ তদ্বনস্তর যোঁগেন্দ্র 
বাবু তাহার হস্ত ধারণ পূর্ববক বিশ্রামার্থে তাহাকে 
উপরে লইয়া গেলেন। 


জীবন-চরিত। ১৮৭ 


মাজিষ্ট্রেট আঘিয়া স্থানে স্থানে পত্র পুষ্প 
গুল্মসমূহ যথাবিধি সংরক্ষিত দেখিলেন। গৃছের 
মধ্যে উত্তম কম্বল পাঁতা তছপরি স্থানে স্থানে 
ংস্কৃত পুস্তক সমুহ স্তবকে স্তবকে সঞ্জিত দেখি- 
লেন। তিনি দেখিলেন যে, যে।গেন্্রনাঁথের বসিবাঁর 
ঘরে ভিত্তিগাত্রে «“ সত্যম্‌ বলমৃ কেবলম্‌ ৮ 
গসত্যম্‌ ক্রয় প্রিয়ং ক্রয়াৎ» প্ধর্মঃ সর্ব্বেষাং 
ভূতানাং মধু” “একমেবাদ্িতীয়ং” এইরূপ নীতি- 
গর্ভ উপদ্দেশমাঁলা কাগজে লেখা রহিয়াছে; তাহার 
আমনের নিকটে স্বৃত্তিকা-নিম্মিত মস্তাধ!র 
ও কয়েকটা কঞ্চির লেখনী সজ্জীকৃত আছে। 
হঠাৎ দেখিলে বোধ হয়, যেন তীহার ধৈঠকখানা 
গৃহটা শান্ত্র-ব্যবসায়ী অধ্যাপকদিগের আবাঁস+ 
মন্দিষ্ব /* ফলতঃ তাহার কার্ধ্য ও আচার ব্যব- 
হারের প্রতি লক্ষ্য*করিলে তিনি যে বিশেষ 
ছিন্দুভাবপক্ষ ছিলেন, তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় 
না। সাধারণতঃ এ প্রকার ঘটিয়। থাকে, যে” 
ব্যক্তি এক মতের পক্ষপাতী হন, দে ব্যক্তি 
অন্য ম্চতকে অন্তরের সহিত দ্বণা করিয়া থাকেম। 
কিন্তু ন্যায়দর্শী যোগেন্দ্রশাথ সে প্রকৃতির লোক 


৮৮ যোগেজনাথ মল্লিকের 


ছিলেন না। তিনি যেমন হিন্দুর আঁচার- 
প্রণালীর গ্রাতি বিশেষ ভক্ভিমাঁন্‌ ছিলেন, 
তেমনি অন্যান্ত সম্প্রদায়ের আচার-গ্রণালীর 
গ্রাতিও কিছুমাত্র বিদ্বেষ প্রকাশ করিতেন না। 
সাহেব সংস্কৃত ভাষ! ভালরূপ জাঁনিতেন, 
স্থতরাং কিয়ৎ্ক্ষণ তাঁহার সহিত সংস্কত চর্চা 
করিলেন। তাঁহার পর যোগেন্দ্র, বাঁবু তাঁহাকে 
পার্খের ঘরে লইয়া গেলেন। তিনি গৃহ মধ্যে 
প্রবেশ করিয়৷ দেখিলেন যে, একজন ইউরোপীয় 
ভদ্রলোকের আবশ্টাকীয় বাইবেল প্রভৃতি দ্রব্য- 
নিচয়ে গৃহটী সঙ্িত রহিয়াছে। মাজিস্ট্রেট তাহা 
দেখিয়া পরম আহ্লাদ সহকারে বলিলেন, 
“মহাশয় ? ধর্মী যে কি পদার্থ,আপনি তাহা উত্তম 
রূপে পরিজ্ঞাত আছেন। আমি জানি, ধর্মপরায়ণ 
সাধু ব্যক্তিরা কখনই ধর্ম বিশেষকে নিন্দা বাঁ 
তাহার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করেন'ন1 | আঁপ- 
নাঁকে একটী উচ্চ অংঙ্গর উপাঁদক দেখিতেছি। 
হিন্দুর যাহা আবশ্যক, তাঁহা আপনার সংগ্রহ করা 
আছে এবং আমি একজন "থুষট-ধর্মদীবলম্থী 
ইংরাজ--আঁমি আপনার সহিত দেখা করিতে 


জীবন-চবিত। ১৮৯ 


* আঁমিব বলিয়া, আমার আঁবশ্ঠকীয় যাবতীয় 
দ্রব্যাদি আপনি আশ্রহ-সহকাঁরে সংগ্রহ কবেয়। 
রাখিয়ছেন। ইছাঁতে এমন সকল দ্রব্য বর্তমান 
আছে, যাঁহ! আপনার ম্যায় হিন্দুর পক্ষে সংগ্রহ 
কর! কষ্টকর । কিন্তু তাহাও আঁপনি সংগ্রহ 
করিয়া! আপনার পমদশিতার পরাঁকাষ্ঠ! প্রদর্শন 
করিয়াঁছেন। ইহাতে বুঝা ধাঁইতেছে যে, দকল 
ধর্মই আপনার আদরের বস্ত। আমি হাবড়া 
জেলার ম্ধ্য বহুকাল কার্য করিতেছি ও অনেক 
ভদ্রপ্রকৃতি জমিদার ও ধনধঢ্য লোকের সহিত 
আলাপ করিয়াছি, কিন্ত এপ বিবেচক সাধু হিন্দুর 
সহিত কখনও সাক্ষাৎ করি নাই।» 

তৎপরে তিনি তীঁহার আঁতিথ্য গ্রহণ করিয়!" 
বিশ্রার্াস্তর আন্দুলেপ্স রাজবাটাতে গমন করিলেন। 
তাহার পথকর-সংক্রান্ত' কিছু কার্ধ্য ছিল। এজন্য 
আন্দুলে কিছুদিন থাকিবাঁর আবশ্যক হয়। এই 
কারণে, তিমি “গোলাপ বাগানে” পমর দিন * 
আবস্থিতি করেন। 

ইন্ধার কিছুকাল পরে যোগেন্দ্র ধাঁবু “দায়রা1র॥ 
(জুট পদে) উপবিষ্ট হইব।র নিমিত্ত উপরিতন 


১৯০ যেগেন্্রনাথ মন্লিক্ষের 


কর্মচারী কর্তৃক মনোনীত হন॥। তিনি তাহা 
অবগত হইয়া, অনবকাশ ও শারীরিক অন্নস্থতা 
গ্রভৃতি কারণ দর্শাইয়া, উক্ত পদ গ্রহণে অসম্মতি 
গ্রকীশ করেন। কিন্তু মাজিট্রট সাহেবের বিশেষ 
আগ্রহে তাহাকে জুবীপদ্র গ্রহণে সম্মতি প্রদান 
করিতে হইল পরন্ত, তিনি তাহার অত্যধিক দয়! 
ও চক্ষুর্ণজ্জা গ্রযুক্ত অধিকক।ল এ, কার্য করিতে 
পারিলেন না। একদা মহিয়াড়ী নিবাপী কোন 
ব্যক্তি, জনৈক বিধবা স্ত্রীলোকের টাঁকা গচ্ছিত 
রাখিয়া প্রত্যর্পণ করিতে অস্বীকার করে। উক্ত 
বিধবা, প্রথমে যোগেন্দ্র বাবুর নিকট, অভিযোগ 
করায়, তিনি উক্ত ব্যক্তির অপর ব্যবহারে 
বিধব!কে' আদ।লতের আশ্রয় গ্রহণ করিতে পর/- 
মর্শ দেন। কিন্তু সেই ব্যক্তির“কার্ধ্যদোষে তহ্িকে 
দায়রা সোপরদদ করা হয়।* ঘটনাক্রমে ফোগেন্দ্র 
বাবু সেবারকার দায়রার একজন শুর ছিলেন । 
মে তাহ। অবগত হইয়া তীহার*বাড়ীতে আদিয়! 
তাঁহার নিকট অনেক অনুনয় বিনয় করে; কিন্ত 
যোগেন্্র বাবু তাঁহাকে বুঝা ইয়বর্লেন ঘ্যে তিনি 
সত্যেকধ বিরুদ্ধে কিছুই বলিতে পারিবেন না| পর ' 


জীবন-চবিত"। ১৯১ 


দিবস বিচারাঁলয়ে তাহার কাঁরাঁবাসের আদেশ 
হওয়াঁয়। মে কেবল যোগেন্দ্র বাবুর মুখের গ্রাতি 
দৃষ্টিপাত করিয়া কীদিতে কাদিতে কারাগারে 
গেল। এই ঘটনায় যোগেন্দ্র বাবুর হৃদয়ে অত্যত্ত 
আঘাত লাগে। এতদ্যতীত তিনি সেই ব্যক্তির 
আত্মীয় স্বজনের করুণ-ক্রন্দনে ব্যথিত হুইয়! জুরী- 
পদ পরিত্যাগ ঝরিতে মনস্থ করিলেন । 
অজ কাঁল লোকে দেশের মুখ্য-পাত্র বলিয়া 
পরিগণিত “হইবার জন্য যে পদ আগ্রহের সহ্থিত 
প্রার্থনা করে, তিনি এরূপ গ্ৌরবজনক পদও 
হৃদয়ের দয্লাগ্রবণত1 বশতঃ পরিত্যাগ করিতে 
কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করিলেন না1% 
: নিন্বে তাহার সৌজন্য প্রভৃতি গুণের পরি- 
চাঁয়ক কয়েকটা গল্প উল্লিখিত হইল ।-- 
এক ধময়ে তত্এতিঠিত আন্দুল স্কুলে প্রধান 
গঞ্চিতের পদ শুন্য হওয়ায়, তিনি কলিকাতা স্থ 
ংস্কত কলেজের অধ্যক্ষের নিকট একজন উপযুক্ত 
পঙ্ডিত প্রার্থনা »করেন। তাহাতে পণ্ডিতবর 
শ্রীযুক্তঞ্ামাঁচরণ কবিরত্ব মহাশয় আঁপিয়] উর 


তৎকালে ভুরীর পদ বিশেষ গোবের নিষ্য ছিগা। 


৯৯২ যোগেজনাথ মন্লিকের 


মহিত সাক্ষাৎ করিলে পর তিনি বলিলেন, 
“মংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ মহাশয় আপনাকে 
পাঠাইয়াছেন, আপনাকেই নিযুক্ত কর! হইল; 
কিন্তু ২৩ বহসর পুর্বে আর একটী লোঁক এই 
পদের প্রার্থী হইয়। একখানি আবেদন করিয়া 
ছিলেন। সেই সঙ্গে তিনি ছুইটী কবিতাও রচনু! 
করিয়। পাঠান, তখন এ পদ শুন্য ছিল না। 
এক্ষণে তীহীকেই নিযুক্ত করিবার ইচ্ছা! ছিল; 
কিন্ত তাহার 'িকানাটা মনে নাই, 'নামটা মনে 
আছে; তীহারও নাম শ্যামাচরণ | আবেদন পত্র- 
খানি অনেক খু*জিলাম, কোথায় কিরূপে হারাইয়] 
. গিয়াছে,পাইলাম না| কবিতা! ছুইটী পাঁইয়াছি।_- 

" সেই লেকিটীকে নিযুক্ত করিতে পারিলেই হুয়ী 
হইতাঁম » ইহ! শুনিয়। উক্ত কবিরস্ত্বর মহাশয় 
বলিলেন যে, «আমিই আবেদন করিয়াঁছিলাম ; 
আপনার প্রত্যয়ার্থ এই পর্য্স্ত বলিতৈ পারি যে, 
কবিতা ছুইটী সমগ্র আমার মনে নাই; কিন্ত 
ছুই একটী কথ| মনে পড়িতেছে ও ভাবটা বেশ, 
মনে আছে।” এই বলিয়। তাহার ঘাহা! মনে ছিল 
ধলিলেন। বাবু মহাঠশয়ও মেই কবিতা "চুইটা 


জীবম-চরিত। ৯৯৩ 


বাহির করিয়া মিলাইয়া দেখিয়া যারপরনাই সন্তুষ্ট 
হুইলেন। সেই কবিতা! ছুইটা নিন্সে উদ্ধৃত করা 
যাইতেছে-_ 
গযোগেক্্নাথো দ্বিজরাজসেবী 
তমঃপরো জ্ঞানদয়াসমেতঃ। 
ভোগাম্বিতোইয়ং গুণিপু্ধ বশ্চ 
স দেবদেবে! জয়তি ভ্রিলোকা!মৃ।% 


যিনি ব্রাহ্মণাঁদিগের দেব! করেন, যিনি অহঙ্কার 
শূন্য, যিনি, জ্ঞান ও দয়াযুক্ত, যিনি ভোগে রত 
ও গুণী-শ্রেষ্ঠ, সেই দেবতুল্য যোগেন্দ্রনাথ জগত্তে 
জয়যুক্ত হউন। 

দশীর্ষে যন্ত পদাসৃতং মুবরিগোঃ কণ্ঠে চ ততপ্রেয়সী 

বৈরঞ্ ত্রিপুরে মুখে শশিবিভা গেহৎ বিভূত্যাচিতম্‌। 

সুতখমুাগণবের্রিতঃ গ্রতিমুহ্ঃ কামাবসামী চ যঃ 

শ্রেয়াংসৎ পুরুষৎ তমেব সততং স্বশ্রয়ষে সংশ্রয়ে 1” 

ফাহার মন্তকে শ্রীহরির চরণামৃত, ধাঁহার 
কণ্ঠে বিষুপর্জী! লক্ষ্মী, ব্রিভূবনে ধাঁহার বীরত্ব, 
মুখে ধাঁহার চক্জের হ্যায় ফ্কান্তি, ধাঁহার গৃহ 
এষ পরিপূর্ণ», ঘিনি প্রতিক্ষণ পণ্ডিতগণে 
 পরিোষ্ঠুত আছেন এবং খিনি কাম রিপুকে 
“ জয় স্করিয়াছেন, সেই শ্রেষ্ঠ পুরুষ যোগেন্দ্র- 


১৯৪ যোগেন্দ্রনাথ মন্লিকের 


নাথকে আমি নিজের শ্রেয়োলভের জন্য আশ্রয় 
করি। 

যোগেন্দ্রনাথের বাল্যকাল হইতেই সংস্কৃত 
ভাখার প্রতি বিশেষ অনুরাগ এবং চর্চা 
ছিল। মধ্যে বৈষয়িক ব্যাপারে লিগু হওয়ায় 
সে চর্চ। কতক কমিয়। গিয়াছিল। এক্ষণে উক্ত 
কবিরত্ব মহাশয়কে পাইয়া আবার সেই অনুরাগ 
বৃদ্ধি পাইল । পরে মধ্যম সহোদর শ্বহস্তে অমস্ত 
বৈষয়িক ভার গ্রহণ করিলে তিনি নিশ্চিত্ত মনে 
সংস্কৃতালোচনায় প্রৰ্ত্ব হইয়ছিলেন__মংস্কুত 
ব্যাকরণ ও কাব্যাদ্ি তাঁহার অনেক প্রড়া ছিল-- 

ংস্কুত ভাষায় কথোপকথন ও সংস্কৃত কবিত! 
রচনাতেও উহার বিশেষ নৈপুণ্য জন্নিছিল। 
তাহার রচিত যে কয়েকটা কবিত। পাওয়া 
গিয়াছে,_-তাহ। এস্থলে দ্িবেশিত হইল-_ 


মাতালের বর্ণন। | * 
গমদ্যাপঃ গরম্ঃ মাধুধিকারো নংস্তি চেতসঃ 
বিষ্ঠানুণে পতযস্তি খ্বা মুখে মুত্রয়তামৌ |” 
কলেরগীড়ী বর্ণনাণ 
ইয়ং বাষ্পরথশ্রেণী সবেগৎ যাতি শন্বনমূ 
বিপক্ষাত্রণার্থায় সযূথ কবিরাজবৎ ।» 


জীবন-চরিভ। ১৯৫ 


এই কলের গাঁড়ী সারি সারি ঘশবে জ্ুতবেগে 
চলিয়াছে। দেখিলে বোঁধ হয়, যেন গজরাজ 
সদলবলে বিপক্ষকে আক্রমণ করিতে যাইতেছে । 

এক সময় তাহার বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ পরস্পর 
কল্পহু উত্থাপন করিয়া তীহাঁর নিকট আঁবেদন 
কুরায়,। তিনি এই কয়েকটী কবিতা নিখিয়! 
তাহাদিগকে উপুদেশ দিয়ছিলেন। যথ-_- 


"্ছাজাঃ শৃখুত মধ্ধাক্যটমক্যৎ প্রাপ্য গরস্পরষ্‌ 

যম সমেতাঃ ভ বিদ্যার্ণবতিতীর্যবঃ। 

ঘুখ! বিহ্গমা! বৃক্ষে মিলন্তি বিবিধ! নিশি 

যাস্তি সেষ্টা দিণঃ এাতঃ কা কণ্ঠ পরিদেবনা। 

দিনাঁন গ্বলমাত্রানি স্থাগিনামিহ বস্তথা 

দ্বেযিতা নোচিতা। বসা সুকুমারধিয়।মতঞচ। 

স্িকানাৎ বখে,সন্ত সপ্মানয়ত তান্‌ সদ 

ভক্তিমন্তে বচস্তেযাৎ পরিপালয়ত ক্গণাৎ্। 

উপার্জয়ত খেল বিদ্যাবদ্বৎ মহাধনম্‌ 

চৌনর্ভজিতে বস্চ জ্ঞাতিভিরচ বণ্টাতে | 

শয্নাসনশক্ষ!দিসামান্াৎ প্ুশ্তমর্তযয়োঃ 

যেন হীনোহ্ধমে। মরতে দ্বিপ্ঃ গণরুচাতে। 

পরোগকান্ন্গ্ বত্যবাদিনশ্ জিতেন্রিয়াঃ 

উভ্যাশ্চরত সংকার্ধ্যাণ্যন্যারতমতক্িতাঃ 1৮ 
অর্ধাৎ হে ছা।ত্রগণ, তোম্র! আঁমাঁর কথা শুন। 


নাল 


২৯৩৬ যোগেন্ুনাথ মল্লিকের 


তোমরা মকলেই বিদ্যারূপ সমুদ্র পার হইতে 
ইচ্ছুক, স্তরাং পরস্পর এক্য প্রাণ্ড হইয়া 
এখানে মিলিয়া মিশিয়া খাঁক। যেমন বিবিধ 
পক্ষীগণ রাত্রে কোনও বৃক্ষে আসিয়। মিলিত হয় 
এবং গ্তঃকালে স্ব স্ব অভিলধিত স্থানে গমন 
করে, কাহারও জন্য কাহারও কউ বোধ হয় নু 
সেইরূপ তোমরাও অল্পদিনমাত্র 'এখাঁনে থকিবে, 
সতরাং হে বৎসগণ», তোমর] ্থকুমারমতি, 
দ্রেযবুদ্ধি থাবা তোমাদের উচিত নহে। 
তোমরা শিক্ষক্দিগের বশে থাকিবে, সর্বদা তহা- 
দিগকে সম্মান করিবে এবং ভক্তিপুর্ববরু তাহাদের 
বাক্য প্রতিপালন করিবে । যত্তপুর্বক বিদ্যা- 
রত্বূপ মহাধন উপার্জন কর, যাহ! "চৌর হয়ণ 
করিতে পারে না এবং জ্ঞাতিরা ও বিভাগ করিয়া 
লইতে পারে না। শয়ন, ভোজন, ভয় প্রভৃতি 

ও মনুষ্যের মাধারণ ৭) স্বতরাং যে মেই 
নিদ্য।ধনে বঞ্চিত হয়, সেই নরাধমকে দ্বিপদ পণ্ড 
বলা ঘাইতে পারে। তোগুরা পরোপবারী,। 
সত্যবাদী, জিতেন্দরিয়। সভ্য ও উৎসাহসম্গ্ন হইয়া 
সতত সৎকার্ধ্য আচরণ কর। 


জীবন-চরিত। ১৯৭ 


পণ্ডিতদিগের মুখে নূতন কবিতা শুনিতেও 
তাহার নিতান্ত আগ্রহ ছিল। পাছে কেহ অগ্র- 
স্তত হন) এইজন্য তিনি কাঁহঠকে কোনও বিষয়ে 
নিয়োগ করিতেন না) এই একটী তীহার 
মহাগুণ ছিল। তবে কাহারও মুখে তাঁহার 
যুখন .কিছু শুনিবার ইচ্ছা হইত, তখন তিনি 
ভীহার নিকট এপ্রসঙ্গ ক্রমে সেই কথার উত্থাপন 
করিতেন। 
একদিন তিনি গোলাপবাগের পুক্ষরিণীতে 
আন করিতেছেন, মৎস্যগুলি আপিয় তীহর চারি- 
দিকে উপচ্হিত হইয়াছে উহা! দেখিয়া তিনি 
কবিরত্র মহশিয়কে বলিলেন, 
» হা গণিত মত্গু্খেসমেতা মীনমগুলী 
তৈলবিদ্দুন্‌ পিবতোষ। মুখৎ ব্যাদার অত্ববমূ।” 
পণ্ডিত মহাশয় দেখুন, এই মাছগুলি আমার 
কাছে আপিয়াঁ মুখ বিস্তার করিয়৷ তাঁড়াতাড়ি 
তৈলবিন্দু পাঁন করিতেছে । " 
তাহার কথা,খণিয়] পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন,_- 
* “আকণ্ঠমগ্ বগুষো ভবতোহতি রম্যৎ 
দৃই। ব্রাননমিমে কমলান্থকারি। 


১৯৮ যোগেন্্রনাথ মিবোর 


হিলোলবেল্পন গলনাকরন্নধিন্দু 
্রাস্তয। গিবস্তি জলজাঃ খলু তৈলধিন্ূুন্‌।” 
আপনি ক পর্য্স্ত জলে ডুবাইয়া আছেন, 
জলের হিল্লোলে আন্দোলিত আঁপনার মুখখানি 
পদের ম্যায় মনোহর দেখিয়া, উহা হইতে মধুকণা 
ঝরিতেছে ভাবিয়া! মম্তগণ এ তৈলবিন্দু, পানর 
করিতেছে। র্‌ 
ইহা! গুপিয়া তিনি বলিলেন--৭পশ্ডিতাঃ 
গরয়েণ অতুযুক্তিপ্রিয়া ভবস্তি” ( পণ্ডিতের প্রায়ই 
অত্যুক্তি ভাল বাষেন )। 
তখন কবিরত্ব মৃহাঞ্সয় বলিলেন, 
". ্তথ্যং মমাকর্ণয় তাঁবদেতৎ 
সৌনদধ্যলিগ্া গ্রধলা হুমীযাম্‌ " 
তব কাত্তিদ্রবমেব মত্বা 
গিবস্তি তৈলৎ তত আদবরেণ।” 
তবে সত্য কথা গুনুন। ইহাঁদের ঘৌন্দর্যয 
লাভের বড়ই ইচ্ছা | সেইজন্য আপনার অঙ্গের 
লাবণ্য গলিয়৷ ভাসিতেছে ম্যনে করিয়া, ইহারা 
আদরপূর্বক এ তৈল পান করিতেছে । 
তিনি হাসিয়া বলিলেন», 


'জীবন-চরিত । ১৯৯ 


প্যরিস্তাৎ তথ্যমেবৈতৎ্ৎ ততো! দূরং গরযািমে 
সৌন্দর্যযৎ বিষলৎ হোযষাৎ মসন্কাৎ্, বলুষী ভবেৎ।” 


যর্দি ইহাই সত্য হয়, তবে ইহারা দুরে 
যাউক। কারণ ইহাঁদের নির্মল সৌন্দর্য্য আঁমার 
সংসর্গে দুষিত হুইয়া যাইতে পারে। 

এই বলিয়া মাছগুলিকে ভাড়াইয়। দিরেন। 

তিনি কয়েক বসর ধরিয়া! গোঁলাঁপবাগের 
বৈঠকখানা*বাটীতেই থাকিতেন। অন্দরবাটীতে 
যাতায়াত তাঁহার বড়ই কম ছিল। পরে তীহীর 
পীড়িতাবস্থায় শুঞ্জযার জন্য তাহার সহধর্থণী 
নিকটে আসিবার ইচ্ছা জাঁনাইলেও এবং তজ্জন্য 
অনেকে অনুরোধ করিলেও তিনি প্রথমতঃ সম্মত * 
হন নাঁইখ পরে সকলে কবিরত্ব মহাঁশয়কে 
আঅনুরৌধ করেন যে,*আঁপনাকে যোগেন্দ্র বাবু 
যথেষ্ট মান্য *করেন এবং আপনার কথাও রক্ষা 
করিয়। থাকেন, অতএব আনি এ প্রস্তাব করিলে" 
অবশ্ঠই সম্মত হইবেন। তাহাতে কবিরত্ব মহাশয় 
একদিন তিনটা কবিতা রচন! করিয়া তাঁহাকে 
শুনাইুয়াছিলেন। সে কবিতাঁগুলি এই/-- 


২০০ যোগেআনাথ মগ্লিকের 
ণআবাল্য।দ্রভবৎ ভবৎসহচবী ঘাত্তঃপুরে বা পুরে 
ত্বপ্ধে জাগরণে বনে হ্বাপবণে রানী তথা! বাসবে। 


তাং সীতাং বিরহ্যা ভো। বঘুগতে শ্থাতুং কথং শক্যতে 
নো বিদ্ো। বয়মবুদ্ধয় ইদপণাত্র গ্রম।ণৎ তবান্‌।১।৮ 


যিনি বাল্যকাল হইতে কি অস্তঃপুরে, কি 
পুরে, কি স্বপ্ধে কি জাগরণে,কি বনে,কি উপবনে, 
কি রাত্রে, কি দিনে সর্ধবদা আপনার সঙ্গে সঙ্গে 
থাঁকিতেন; হে রঘুপতি! আপনি এখন সেই 
সীতাকে ছাড়িয়া কিদ্ধপে রহিয়াছেন, আমর! 
অষ্লবুদ্ধি তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। আপ- 
নিই জানেন। 


এই কবিতাটা গুনিয়াই যোগেন্দ্রনাথ বুঝিতে 
পারিলেন যে, তীহার জ্ত্রীকেই ইহাতে সীতা 
বলিয়া উল্লেখ করা হইয়ণছে এবং তাহীকেই 
রঘুপতি বল] হইয়াছে । 'তখন তিনি বলিলেন-- 
“কিমবন্থা হি সাধনা” (তিনি এখন কি অবস্থায় 
আছেন?) 
কবিরত্ব মহাশয় বলিলেন,- 


গ্বজ্ঞব্যং কিমুনাথ ম| পতিরপ। পত্যা শিমুক্কা টিরৎ 
তৎপাদর্পিতমানস। নিশি দিবা! ধালং মভ্যুৎ্সুক। 


জীবন-চবিত । ২০১ 


হৃুৎপদ্ধে বিমলে নিধায় সততং তৎপাদগদ্বস্বয়ৎ 
ভক্ত্য! পুক্নয়তি ব্রিসন্ধ্য ধুনা ত্যক্তান্তকম্মা সতী 1২1” 
হে নাথ, সে কথ! আর কি বলিব? সেই! 
পতিব্রতা সতী পতিসঙ্গবিহীনা হইয়া পতিরই 
পাদপদ্দে চিন্ত সমর্পণপূর্ব্বক দিবারাত্রি উৎক্ঠিত 
ভাবে কাল কাটাইতেছেন এবং নিয়ত নিজ নির্মল 
হৃৎ্পদ্মে পতির পাদপদ্ম স্থাপন করিয়া অন্যকর্মা 
পরিত্যাগপুর্বক ভক্ভিসহকারে ভ্রিসন্ধ্যা এখন 
তাঁহারই পুজা করিতে ছেন,__ 
প্মাবীথাৎ নবসিংহ মাঁধিকতয়! শ্লাঘ্যেতি জানীমূহে * 
সৌন্দধ্যেণ দমেনশ চোনতধিয়া খ্যাত সতীত্বেন | 
মেদানীং ভব গাদপদ্দযুগঞ়্োঃ দাশাৎ তু গুঞরণৎ 
বাঞত্যায়তমূর্ধজা, যদি ওবাদেশে ভবে তদ্ব্দ।৩” 
গ্হে৯নরবর, অমর জানি তিনি সোন্দর্য্যে, 
দমে উন্নত বুদ্ধিতে, *যশে ও সতীত্বে নারীদিগের 
শ্রেষ্ঠ । তিনি আলুল।ফ্রিত কেশে আছেন, এখন 
পাক্ষাৎকাঁরে আপনার পাদূপদ্ধের সেবা করিজ্রে 
ইচ্ছা করিতেছেন । আপনার অনুমতি হয় কি 
মাবলুণ। *£ 
কবিতা] তিনটী শুনিয়া তিনি পরম প্রীত হইয়া 


৯ 
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সেই বিষয়ে সম্মত হুইয়াছিলেন । তদবধি তাঁহার 
সহ্ধর্িণী আসিয়। তাহার সেবা শুঞীয। করিতেন। 

এইরূপ তীহার স্বরচিত ও উহার জন্য রচিত 
আরও অনেক কবিতা ছিল জাঁনিতাঁম, কিন্ত 
আক্ষেপের বিষয় সকপগুলি সংগ্রহ করিতে 
পারি নাই। 

স্বপ্রপিদ্ধ « কাঁদ্বরী » নাক কাব্য অতি 
স্থকঠিন, অথচ তাহার উপন্তা'পটী অতি মনোহর । 
উহা সাঁধারণের বোধগম্য করণার্থ তিনি কবিরত্ব 
মহশিয়কে আদেশ করেন। কবিরত্ব মহাশয় 
তাঁহার আদেশীনুলারে “দরল-কাঁদন্বরী” প্রণয়ন 
করিয়াছিলেন এবং উহ ছাঁপাইবার সমস্ত খরচও 
“তাহার নিকট হইতে পাইয়াছিলেন। . এ পুস্তক 
এক্ষণে সংস্কতকালেজ প্রভৃতি কোন" কোন 
বিদ্যালয়ে পঠিত হুইয়! থাকে । 


নবম অধ্যায়। 





যোগেঞ্জমাখের গদশ্থলন--বাঁপালে তাহার বিতৃণ1-ঘধবমবিব স্বগদরশনি-- 

ভীহান বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা--ভীহীৰ ভীর্ঘমণ-তাহীন পীড়া 

তাঁহার কলিকাঁত। গমন। 

যেমন পুর্ণচন্ররের বিমল জ্যোতির মধ্য দিয়ও, 
ছুই একটী কলঙ্ক রেখা দেখা যায়, সেইরূপ 
আমাদের" যোগেন্্নাথের জীবনেও ছুই একটা 
করস্বচ্ছাঁয়। প্রতিভাত হইয়াছিল! পানদেম 
উহার স্থরিমল চরিত্রকে ,একবাঁর কন্গুধিত করিয়া 
ছিল। পিতৃবিয়েগের পর যখন তিনি দুঃসহ 
শোকুভাবে সাতিশয় প্রণীডিত ও একাস্তি ব্যাকুল 
হইয়া উঠিলেন ) যখন সংসারের কোন বস্তুতে 
তাহার চিত্তের তৃপ্তিসাধন করিতে পারিল না; 
এমন কি, এঁ্ধ সময়ে যে মকল বদ্ধু ও পণ্ডিতমণ্- 
লীর স্ধাময় বচম-মাধুরীতে কত আমোদ বো 
করিতেন, তাহীরুও যখন তীহার শোক অপনয়ন 
করিন্তে পারিলেন না, তখন একজন মদ্যপ 
বদ্ু* অবসর বুঝিয়া নানাবিধ প্ররোচনবাক্যে 
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তাহাকে একটু একটু মদ্যপান করাইতে 
লাগিলেন। কাঁলবিষ এই অবকাশে দুর্লক্্য সুত্র 
অব্লন্বন করিয়া তীহার পবিভ্র শরীরে প্রবেশ 
করিল। কিন্ত অধিককাঁল ভীহাকে ইহার অধীন 
থাকিতে হয় নাই। ত্াহীর সেই লোকবিশ্রুচত 
বিদ্যা, লোকছুর্লভ বিজ্ঞত| ও অনন্যসাধারধ 
আত্মসংযমশক্তি ক্রমে ভ্রমে সেই সর্ধনাশকর 
হলহলের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করিয়! তাঁহার দুর্দম- 
নীয় প্রভাবকে বিদুরিত করিতে লাগিল [এমন কি, 
কিছুদিন পরে মদ্যের প্রতি তিনি এতদূর বীত- 
রাঁগ হুইয়াছিলেন যে, উছার নাঁখোচ্চারণ করিলে 
অনুতাঁপে জিয্নমাণ হইতেন। কোন কুকাঁধ্য না 
কর! গৌরবের বিষয় বটে ; কিন্ত কুকার্য্য,করিতে 
করিতে তাহা ত্যাগ কর]! আরও গৌরবের 
বিষয়। সেই পরম মঙ্গলময় জগদীশ্বরের সকল 
কার্ধ্যই মঙ্গলময়। সাঁশান্য মানব 'বুদ্ধিতে যাহ 
মরা নিতীত্ত হেয়"ও অপদার্থ বলিয়া আবজ্ঞ] 

রিয়া থাকি, ভগবান তাহরও ভিতরে নিশ্চয়ই 

চট অভাবনীয় মঙ্গল সুচনা করিয়া রাখেন । 
“দ্বষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। যখন শৌঁক" 


জীগন-চবিত । ২০৫ 


গীড়িত যোগেক্্রমাথ মদ্যপ বন্ধুর বচন-মাধুরীতে 
আপনার মহত্বের প্রতি দৃকৃপাঁত না করিয়। মধুর 
মদ্যের নবীন প্রণয়ে বিমুগ্ধ হন; তখন তীছার 
সেই অবস্থার মধ্য দিয়া একটী স্ুমহ।ন্‌ কার্য্ের 
অবতারণা হয়। সেই মক্ষলময় কার্ষ্যটা তাহার 
স্তষেটাযা পত্ী শ্রীমতী অধরমণি মহোদয়] দ্বারা 
অদ্যাবধি স্বন়্িমে পরিচালিত হইয়া! স্থানীয় 
দরিদ্র পরিবাঁরগণের উপকার সাধন করিতেছে । 
একটা" বিদেশীয় ত্রাহ্মণকুমার গব্ধবদাই 
যোগেন্দ্র বাবুর নিকট আমিতেন | বিদ্যার সাইিত 
তাঁহার (৫কান সন্বন্ধই ছিল না। এতৎ্যতীত 
তিনি ঈঘৎ ক্ষিগু ছিলেন। গুণের মধ্যে তিনি 
কখন মিথ্যা কথ। কহিতেন না ওঁ সর্বদাই" 
আমৌদ"আহ্লাঁদে কাটাইতেন। এজন্য যোগেন্দ 
বাবু 'তীহাকে অত্যন্ত ভাঁল বাঁসিতেন ও আঁদর 
করিয়। «বিদঠ।নাগর৮ বলিয়া ভাকিত্তেন। এই 
সকল কারণে ভিনি তাহার ঘাবতীয় ব্যয় নির্ধবন্হিশ 
করিতেন। ত্রা্মুণটার কখন কখন একটু আধটু 
মদ্যপামও অভ্যটান ছিল। একদা “বিদ্যানাগর৮ 
মদ্যঞ্জীন করিয়া বাবুর সহিত নানা গ্রকার রহস্য 
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করিতেছেন, এমন সময়ে তিনি হাসিতে হাসিতে 
আমোঁদ করিয়া “বিদ্যাসাগরকে” একটী চপেটা- 
ঘাঁত করিলেন! সুরার কি বিচিত্র লীলা! ইহা 
গান করিবার সগয় মনের গতি যে দিকে-যায়, সে 
দিক হইতে আর তাহাকে কেহই সহজে গ্রতি- 
' নিবৃত্ত করিতে পারিবে না। মদ্যপানে অনেক 
ব্যক্তির অন্তরনিহিত প্রচ্ছন্নভাব প্রবাশিত হওয়াতে 
তাহাদের প্রকৃত স্বভাব জান] যাঁয়। যখন সহজ 
লেকের এরূপ অবস্থান্তর হয়, তখন একজন 
অর্ক্ষিপ্ত যে মদ্যপানে কি অবস্থায় পতিত হইবে, 
তাহা আর বলিবার আবস্ুঠাক নাই। লেঠকে কথায় 
বলে, ন নাস্তিকের চীর্ধ্বাক শান্ত পাঠে ও পাগলের 
মাদকদ্রব্য সেবনে কি ভয়ঙ্কর ব্যাপারই না হুইয়! 
থাকে। এখানেও সেইরূপ ঘটিল। পিধিদ্যা- 
সাগর» চড় খাইয়। ছুঃর্থে একেবারে অভিভূত 
হইলেন ও ততক্ষণাঁ কাঁদিতে কদদিতে উপর 
হইতে নিম্মে আসিলেন। নিম্নে আগিয়াই 
«আমায় মেরে ফেল্লে গো, বাবু আমায় মেরে 
ফেল্পে গো, তোমরা আমায় রক্ষা কর" গো 
এইরূপ চীৎকার করিতে করিতে রাস্ত। ॥দিয়া 


জীবন-চরিত্। ২০৭ 


আগমিতে লাগিলেন। তিনি এন্ধপ চীৎকার 
করিয়ছিলেন যে, অস্তঃপুর হইতে দয়াপীলা 
অধরমণি তাহ! শুনিতে পাইয়! নিকটস্থ একজন 
পরিচারিকাকে বলিলেন যে, "দেখত বাহিরে কি 
হুইয়াছে, কে চীৎকার করিতেছে |» পরিচারিকা 
তানিয়া আঙিয়া যথাঁঘথ সমস্ত বিবরণ অবগত 
করাইলেন। পতিতব্রতা অধরমণি পরিচাঁরিক দ্বারা 
“বিদ্যাসাগরকে” বাড়ীর ভিতর ভাকাইয়া আঁনি- 
লেন এবং শহাকে কথঞ্চিৎ স্বস্থ করিয়। জিজ্ঞাসা 
করিলেন ১ “কেন বাপু! বাঁবু তোমাকে মারি- 
লেন?” জ্লাক্ষণ পূর্ব্বাবর্ি কোন কথা ন| বলিয়। 
“তিনি বিনা দোষে আমকে মারিয়াছেন”, এই 
মাত্র বলিলেন। মহোদয় অধরমন্নি ইহার" 
মৌলিকঃ ব্যাপার অবগত হইতে না পারিয়! 
স্্রীক্ঘভাবস্থলভ ধর্ধাভীরুতাবশতঃ ব্রাহ্মণের অপ- 
মানে যারপরগ্গাই দুগ্খিতা হইলেন। ্া্গাণের, 
অপমান করা হুইল, স্থতরাং বংশের অকল্যার্ 
হইবে, এইদ্ধপ দাবি আশঙ্কা করিয়া সাধারণ 
ঝ্ীলোত্কর ম্যায় ভ্রদ্দম করিতে লাগিলেন । 


ল্লনেক্ক ক্ষণ পরে উপস্থিত পরিচারি কগণের 
৯৯ 
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গ্রবৌধ বাক্যে কিঞ্চিৎ গ্রকুতিস্থ হইয়া “বিদ্যা 
সাগরকে” আহার করাইলেন এবং বলিলেন, 
“বাপু, কাল প্রাতে তুমি এখান হইতে যাবে, 
আজ আ।মাঁর এখানে থাক 1” “থিদ্যাসাগরের”ও 
আহারাদির পর মন্ততার ভ্রাম হইলে বিশ্রামের 
আবশ্যক হইয়াছিল; সুতরাং কিছুক্ষণ ইতক্জতুঃ 
করিয়া তাহাতে সম্মত হইলেন । « 

এ দিকে বাঁবু শুনিলেন যে, “বিদ্যাসাগরর* 
বাড়ীর ভিতর গিয়া! সমস্ত কথা বলিয়া দিয়াছে, 
কর্রীঠাকুরাণী তাহা শুনিয়! ক্রন্দন করিতেছেন । 

“তখন বাড়ীর বয়োবৃদ্ধ;দিগের মধ্যে "অধরমণিই 
প্রধান ছিলেন। অন্তঃপুরে যাইলে ক্রন্দন পাছে 
আরও বৃদ্ধি পায়, এই ভাবিয়া তিনি তমার তথায় 
যাইলেন ন|। ঘে রাত্রি বৈঠকখানা বাটীতেই 
অবস্থিতি করিলেন । ধর্মাপরায়ণা অধরমণি সে 
প্লাত্রে শার কিছু আহার করিলেন'ন1) কেবল 
মাত্র এই জ্ববিস্তত” বংশের ভাবী পারণাম চিন্তা 
করিতে করিতে লাতিশয় ব্যাকুল হইলেন। 
ভবিষ্যজে ইহার বিযময় ফল প্রত্যক্ষ করা 'অপেক্ষ। 
কোন প্রকারে নিজে অঞঁ্দর হইয়া প্রতীরুণরের ' 
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উপায় অন্ুদন্ধান করা শ্রেয়ঃ বোধ করিলেন । 
এইরূপ নানা প্রকার ভবিতব্যের ভাবন। ভাঁবিতে 
ভাবিতে, মনের মধ্যে এক গ্রকাঁর স্থির করিলেন 
যে, পরদিন গ্রাতে গঙ্গান্নাঁনে যাইবেন ও কামন! 
পিদ্ধির উপায় দেখিবেন। সংসারের অনিত্যতা 
চিন্ত£৯ হৃদঘ়ের অস্থিবতা প্রভৃতি কারণে ৫ম 
রাঁত্রে অধরমণির ভালরূপ নিদ্রা হইল না। রাত্রি 
শেষে একটু তক্দ্রাসমাগম হইলে এক অস্ভুত স্বপ্ন 
দ্বেখিলেন ।* স্বপ্নটা পরিণামে সফল হওয়ায় আমুর1 
আগ্রহের সহিত তাহ। প্রকাশ করিতেছি। 

তিনি দ্বপ্ণে দেখিলের, যেন একটী ত্রাক্ষণ- 
কুমার আপিয়া তীহীকে বলিতেছে,“ম1। কাল বেল। 
, দশ ঘটিকুঁর সময় একটী অতিথি লকঘনীনারায়ণ 
ঠাকুর, লইয়া আসিবেন, বাবু তাহা দেখিয়। 
কিনিবেন। তুমি .লেই নারায়ণ জিউকে দেখিয়। 
গঙ্গান্নানে যাই'ও।” তিনি এইরপ স্বপ্ন দেখিতেছেন্,, 
এমন সময়ে ভীহার নিদ্রাভঙ্গ ইইল | তিনি গ্রাতে 
গাঁত্োথ।ন করিয়? “বিদ্যাসাগরকে” কিছু পয়সা 
ও চাঁউর্ল দিবার আদেশ করিয়া তাহাকে বিদায় 
“ করিক্কেন। ্বগ্ন সম্বন্ধে তাহার প্রকৃত বিশ্বীঘ, 
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না হওয়ায়, তিনি মে কথ কাহাঁকেও প্রকাশ 
করিলেন না; বরং যত শীঘ্র পাঁধেন, গঙ্গ। পানে 
যাইব[র মিমি আয়োজন করিতে লাগিলেন | এই 
সময়ে তাহাদের বিশ্বাসী আমল! বাবু উমেশচন্দ্র 
চট্টোপাধ্যায় কোন কার্য্যোপলক্ষে বাড়ীর ভিএর 
আদিয়াছিলেন। অন্তগুহৃদয়া অধরমণি উদম্াঁনে 
দেখিয়া! বলিলেন, “আমি এখনি গল্গান্নানে 
যাঁব; আপনি ব!বুকে বলিয়। আঁমার জহ্যা এক- 
খানা নৌকা আনাইয়া দিন।» করাচির তৎক্ষণাৎ 
বাবুর নিকট গেলেন । বাবু তীহার গঙ্গান্সানের 
অভিপ্রায় বুঝিতে পাঁরিয়৷ বলিয়া! পাঠাইলেন, 
, «আজ ত.গঞ্গ।্সানের কোনও যোগ নাই, তবে 
ইচ্ছ। করিয়া স্সান করা বৈত নয়; (সন হয় 
আর একদিন হবে ৮ একে অধরমণি বার, পূর্বব- 
দিনের ব্যবহারে মাঁতিশয় দুঃখিতা ছিলেন, তাঁর 
_ উপর তাহার একপ নিষেধ বাঁক্য।* উহার হৃদয় 
দারুণ অভিগানে উদ্বেলিত হইয়ী উঠিল। তিনি 
পরিচারিকীকে বাবুর নিকট হষ্ট্রতে উমেশ বাবুকে 
ডাকিতে বলিলেন। বাবু বুঝিলেন যে, & ক্রোধ 
_ সহজে নিবৃন্ত হইবার নহে। তখন তিনি ন্উমেশ 
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বাবুকে বলিলেন, "তুমি আর বাটার ভিতর ন! 
যাঁইয়! ঘ্বারবানকে বলিয়া দাও যে, সে যেন বাটার 
ভিতর যাইয়! বলে বাবুর বন্ড অস্তথখ হইয়াছে,তিনি 
নিদ্র! যাঁচ্চেন। আঁর উমেশ বাবুর হঠাৎ জবর 
হইয়াছে, তিনি কীপিতে কাপিতে বাটী গেলেন |” 
নান বাঁটীতে এই কথা৷ বলিলে, বুদ্ধিমতী 
অধরমণি বলিজলন, «এই যে উমেশ বাবু আমার 
নিকট আপিয়াছিলেন, এর মধ্যে কখন্‌ জ্বর হইল? 
আমার বৌধ হয়, ইহ! সম্পূর্ণ মিথ্যা। দ্বারবান্‌ 
তুমি শীস্র তীহাঁকে বাটী থেকে ডাকিয়া আঁন।” 
এই বলিয়া তিনি মুখ গ্রক্ষমালন করিতে করিতে 
দ্রই একটী লোকের নিকট স্বগ বৃত্তান্ত বলিতে 
লাগিলেন 

এই সময়ে লক্ষণণচুন্্র দাস নাক একব্যক্তি 
ইহাদের বাঁটার অন্যতম কর্মচারী ছিল। তাহার 
উপর অতিথি বিদায়ের চাঁউল ও পয়গাঁর ভাব্র, 
স্যন্ত ছিল। শে অন্যান্য দিনের ন্যাঁয় এ দিবমও 
সমাগত অতিথিগ্রিগকে চাউল ও পয়দা দিতেছিল । 
তথ্মধোঁ একটা অতিথি বলিলেন, বাঁপু ! আমার 
নিক গুটিকতক ঠাকুর আছেন; উহাদের. 
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ভোগের পয়সা দাও। লক্ষণ এই কথা গুণিয়! 
বলিল, আমার উপর ঠাকুরের পয়ম! দিধাঁর হুকুম 
নাই। এইরূপ খাক্যপরম্পরায় জমশঃ গোল 
হইতে লাগিল । বাবু এই গোল শুনিয়া তৎক্ষণাৎ 
বাহিরে আধফিলেন ও অতিথিকে পয়সা দিতে 
বলিয়া ঠাকুর দেখিতে চীহিলেন। অতিথি জ্লক 
গুলি ঠাকুর দেখাইলেন। তন্মধ্যে একটী ঠাকুর 
তীহাঁর মনোমত হইল। তিমি সেটীকে লইয়। 
গ্নোরার্টাদ শিরোমণির ঘারা পরীক্ষা করাইয়া 
ললইলেন। এই সময় তাঁহাদের কুলপুরোহিত আন্দুল 
নিবাদী ৬অশ্ষিকাঁচরণ ভুট্টাচার্ধ্য মহাশয় গোঁলাপ- 
বাগানের ঘাটে সান করিতেছিলেন। ভট্টাচার্য 
মহাশয় বাবুর নিকট হইতে ঠারুরটা লইয়া বুলিলেন, 
“ঠাকুর বাছিয়া লওয়! অতি "বিচক্ষণতার, কার্য) 

বিশেষতঃ কোন্‌ বংশে কোন্‌ ঠাকুর অনুকূল হন, 
তাহাঁও দেখিতে হয়। নতৃব! হঠাৎ গ্রহণ করিলে 
বিপদ ঘটিতে পারে চি বাবু এঁই কথা গুণিয়! 
ঠাকুরটা প্রত্যর্পণ করিলেন। * অতিথি ঠাকুর 
লইয়৷ মহীয়াড়ি নিবাসী বাবু যছুনাঁথ কুণু ঠচীধুরী 
মহাশয়ের বাড়ীতে যাইয়। উপস্থিত হইলেন & 
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এদ্দিকে অধরমণি শুনিলেন যে, বাহিরে একটি 
অতিথি ঠাঁকুর আনিয়াছেন ও বাবু তাহ! লইবর 
জন্য বাছিতেছেন। তিনি এই কথা শুনিয়া যাঁর- 
পরনাই আনন্দিত হইলেন এবং শ্বপ্রদৃষ্ট বিষয় 
সফল হওয়ায় কিছুক্ষণ স্তস্তিত হইয়'রহিলেন। 
মন্েশ মনে ০মই করুণাময় পরমেশ্বরকে 
ভাজজ ধন্যবাদ, দিতে লাগিলেন_-«বোধ হয়, 
এতদিনের পর আমাদের উপর ভগবানের দয়। 
হুইয়। থাকিবে ? নতুব! হঠাৎ এক্সপ স্বপ্ন দেখিব 
কেন ?% বস্ততঃ আমাঁদের এই হতভাগ্য বঙ্গদেশে 
এখনও স্ত্রীধলাকদিগেরই কৃধ্যে ধর্মরপ্রবণত। বিশেষ; 
রূপে লক্ষিত হুইয়। থাকে । এমন কি; যদি কিছু, 
পৃবিতুত], 'ক্তিভাব? বিশ্বামের দৃঢ়তা ও যথার্থ 
অমায়িকতা থাকে, তাহ! স্ত্ীন্বদয়েই আছে। 
বিশেষতঃ মহোদয় অঁধরমণি স্বভাবতই ধর্শশিলা 
ও ভক্তিপ্রবপন্দয়া ছিলেন। যাহা হউক, এই, 
সকল ঘটনায় "তিনি এতটুর অন্যমনক্ষ হুইয়।- 
ছিলেন যে, ,গ্্ান্সানে যাইবার কথা একে- 
বারেই* ভুলিয়াঁ গেলেন। এইরূপ আনন্দের 
সময়*একজন পরিচারিক1 আিয়। বলিল, ্ঠাের 
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লওয়া হয় নাই, অতিথি চলিয়। গিয়াছে ।”» 'অধর- 
মণি এই কথা শুনিবামাত্র একেবারে উন্মাভাঁর 
ন্যায় বলিয়। উঠিলেন যে, “আজ ঘাদ ঠাকুর লওয়! 
না হয়, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই গ্রাণত্যাঁগ 
করিব | 'যেখাঁনে অতিথি গিয়াছেন, মেইখান 
হইতে যেন ঠাকুর আনীত হয়।” অগত্যনমপ্ববু 
অতিথির অনুসন্ধানার্থে চারিদিকে লোক পাঠা- 
ইয়া ছিলেন। তখন উল্লিখিত যছুবাবু যোগেন্দর 
বাঁরুব নিদ্দিখট ঠাকুরটা ক্রয় করিধার নিমিত্ত 
উপযুক্ত লক্ষণবিদ্‌ ব্রাক্মণদবার৷ পরীক্ষা করাইয়া 
মূল্য নিরূপণ কর্সিতছেন ; এমন সময়ে 
তাঁহার লোক গিয়া ঠারুরের কথা বলিলেন । 
স্বতরাং যছু বাবু নিজে তাহা ত্রয় 'নু করিয়! 
ছুই শত টাকা মুল্য নির্ধারণ পুর্র্বক “যোগে 
বাবুর নিকট পাঠাইলেন। বাবু স্বয়ং ঠাকুরটাকে 
আতিযত্বে গ্রহণ করিয়া বাঁড়ীর ভিতরে যাইলেন। 
অধরমণি ঠাকুর দেখিয়া যারপরগাঁই আনন্দিত 
হইলেন এবং সেই আনন্দে তিনি ম্বাসীকে গন 
বৃত্তান্ত ন! বলিয়া থাফিতে পারিলেন না। 
যৌগেন্জ্র বাবুও স্বপ্নটা সত্যে পরিণত ছুইতে 
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দেখিয়া অতিশয় বিন্ময়াবিষউ হুইলেন। ইছার 
চারিদিন পরে অর্থাৎ ১২৮০ সালের কার্তিক 
তক্রান্তিতে বহুল সমারোহের দহিত উত্ভ 
লক্ষ্মীনারায়ণ জীউর প্রতিষ্ঠাকার্ধ্য সমাধা হইল। 
এই বিগ্রহ্প্রতিষ্ট। দ্বারা কেবল যে দেবশ্রীতি 
গ্রঞ্জঞ্জত হইয়াছে তাহা নহে, ইছার সঙ্গে সঙ্গে 
অনেক দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারের উপকারের 
উপাঁয় সংস্থাপন হেতু তাহদের ক্ষয় কীর্তি লাভ 
হইয়াছে। জগতে কোন, কাঁধ্য কি ফল গ্রুসব 
করিয়া থাকে, তাঁহা সহজে নির্ণয় কর! ম্বকঠিন। 
মনুষ্যচক্ষে যে কার্য অতিশয় ঘ্বণয ও অশ্রদ্ধেয় 
থলিয়! উক্ত হইয়া থাকে, হয়ত তাহার পরিণাম, 
ফল নন্ুলাকবাসী দেবতাদিগেরও ম্পৃহণীয় হইয়া 
থাকে | যোগেন্জরনাথের স্থরাঁপাঁনের পরিণামে 
বিগরহগ্রতি্ঠ। হইল ! 

নীতিবিদ' পণ্ডিতের! বলিয়া থাকেন, মহা- 
পুরুষদ্িগ্রের জীবন বৃত্ত গাঠ করাই)মানব জীবন 
গঠনের একমাত্র, উপায়। ইহ দ্বারা মানবহ্ৃদয় ' 
কাপুরাযোচিত: নীচতাপরিমুক্ত হইয়। অনিন্দমীয় 
পৌন্তষ-ভূষণে ভূষিত হুয় ১ মনোমধ্যে তাড়িতশক্তি 


সী 


ল 


২১৬ যোগেন্্রনাথ মগ্লিকের 


সঞ্চারিত হইয়া মহত্বের পথ নয়নপথে উন্মুক্ত 
হয়। কিন্তু হায়! পুথ্যস্থান ভরিতভূমির নাঁমো- 
চ্চারণ করিলে যে লুপ্তপগ্রায় আ্ধ্য জাতির অতীত 
গৌরব মাঁনসপটে সমুদিত হয়, আজ যদি 
সেই আর্ক মহাপুরুষদিগের জীবন কাহিনী 
পাওয়া যাইত, তাহা! হইলে এই ধুলিশম 
শায়িতা পর-পদদলিতা ভাঁরতমণতা অত্যক্সকাল 
মধ্যে পুর্রবগৌরবে গৌরবাদ্ধিতা হইতেন। চুর্ভাগ্য 
বশতঃ ভারতমাঁতার প্রিয় সন্তানের? কবিতার 
কলকণ্ঠনাদেই মোহিত থাঁকিতেন; তীহাদিগের 
চিন্ত সহজে অন্য কফেগি দিকেই পরিচালিত 
হইত না। যদিও শীক্যসিংহ, শঙ্কর চার্ধ্য ও 
'চৈতন্দেব প্রভৃতি সাধু পুরুষদিগের জীবন গাঁথ| 
গ্রচারিত আছে, কিন্তু সেই মকল,রূপব, উপন্যাস 
গ্রস্থতির সহিত এরূপ জড়িত যে, তাঁহা হইতে 
রত সত্য বাহির কর! ছুরাহ। ধাঁহারা সংসার- 
ক্ষেত্র আহ।র বিহারে কাঁলক্ষেপ না করিয়া গ্রকৃত 
মনুষ্যত্ব রক্ষা করিবার নিসিত ,গ্রাণপণে চেষ্টা 
করিয়াছেন; ফাহার। বায়ুচ।ালিত তৃণগুচ্ছের ম্যায় 
সংশারতআোতের অনুকূল প্রবাহে পরিচালিত না 


জীবন-চবিতি। ২১৭ 


হুইয়া, অনস্তকাঁলের জন্য সংসার সমুদ্রের বেলা- 
ভূমিতে স্বস্ব পদচিরু রাখিয়া গিয়াছেন, সেই 
সকল অপামান্য ধীশক্তিসম্পন মহাপুরুষদিগের 
ইতিবৃত্ত জানিবাঁর নিমিভ, কোন্ ব্যক্তির ন! হৃদয় 
উৎসুক হয়? তীঁহারা মধুময় বাল্যকালে কিরূপ 
খেল! খেলাইয়া লৌকলোচনের তৃপ্তিসাধন করি- 
তেন, যৌবনকুঁলে সংসারে কি ভাবে বিচরণ 
করিতেন,.এবং জরাজীর্ণ অবস্থায়ও সংসারক্ষেত্্ে 
কিরূপ উত্পাহ ঢাঁলিয়া দিতেন ;) এ সমস্ত জানি: 
বার নিমিত্ত মানবমীত্রেরই হদয় নাচিয়া উঠে। 
এই কারণেই আজ আমরা ভবিষ্যৎ্বংশীয়ের 
নিকট স্বদ্েশীয় রত্রুসমূহকে চিরকাল সমভাবে 
. জান্বল্যমান রাখিবার নিমিভ্ত প্রাণপণে চেষ্টা ' 
করিতেছি) যদিও" ইহারা পুরাঁতত্ববিদূদিগের 
নির্ধব(চিত মহামূল্য *রত্রের ন্যাঁয় প্রভাঁশালগী 
নহেন, উথাপি ইহাদের অনম্যসাধারণ উজ্জ্বলতা 
আমাদিগের চতুঃপাঙ্খন্থ শ্রাম সমূহকে নিধি? 
জ্যোতিতে জ্যোতিত্ষ।ন্‌ করিয়! রাখিয়া ছেন। 
আগ্মর। এ “কাঁলাবধি মহান হৃদয় যোগেন্দ্- 
” নাথেন্ত হৃদয় মন্দিরে, স্বর্গের অতুলনীয় পদার্থ 


২৯৮ যে।গেন্্রনাথ মল্লিকের 


দাম্পত্যপ্রেমের অস্কৃতময় ভাবের বিন্দুমাত্র 
আ(ভান প্রদান করি নাই। শহাঞ্াণ যোগেক্দ্র- 
নাথ শ্রীমতী অধরমণিকে যেরূপ ভাল বাঁসি- 
তেন, তাহা আম।দিগের লেখনীতে প্রকাশ 
পাইবার উপযুক্ত নয়। কালীপ্রসন্ন ঘেধ মহাশয় 
বঙ্গীয় সাছিত্য-সশৃদ্রের ভাবতরঙ্ স্বরূপ গ্রন্ঞত্র- 
চিন্তায় যে প্রেমের স্বর্গীয় চিৰ প্রতিফলিত 
করিয়াছেন, তাহাই এই দম্পতীর উপর মম্পূর্ণ 
আরোপ করিতে পারা ঘায়। আমরা তাহার 
আর্শিক চিত্র এই ব্ছানে আাঁলিখিত করিলাম । 
“উহাতে দয়ার আর্ত আছে, উপ্েক্ষা। নাই; 
কামাদি মংঘোজনী বৃত্তির প্রবল বেগধত্তা আছে, 
আবিলতা নাই ; কৃতজ্ঞতার নস্রতা আছে,. নীর- 
মতা নাই এবং আন্যোন্য স্ত।বকতার দাশ আঁছে, 
গ্রতিগ্রহ নাই। ফলাফল বিবেচনা, ক্ষতিল।ভ 
গণনা এবং ভূত ভবিথ্যস্ভাধন| উহার জ্যেতি্শায় 
নির্দল সান্নিধ্যে কখনও পৌছিতে পারে না। 
যে ভাল বাসে, তাঁহার চক্ষে অব্য আর কল্য ফি? 
ভাল আঁর মন্দ কি? সুখ ছুঃখই'বা কি? ভাল 
_. বাষিয়া কি কেহ কোন দিন সুখী হইয়াছে" না 


জীবন-চরিত | ২১৯ 


ভাঁল বাপিয়া কেহ €কোঁন দিন প্রতিরোমগ্রসূত 
দুর্বিষহ ছুঃখকেও দুঃখ বলিয়া জ্ঞান করিয়াছে ? 
যখন মহ্।ত্ব। ভবভূতি লীতাস্পর্শমুগ্ধ প্রেগবিহ্বল 
রামচক্দ্রের মুখে বলিয়াছিলেন যে, “এ আঁমার 
কিহইল, এ কি আমি শ্বখাঁন্ুভব করিতেছি, না 
ছু জর্জরিত হইতেছি, এ কি আমি জাগ্রত 
রহিয়াছি, ন] ন্চিগ্রায় অবসন্ন হইয়া পড়িতেছি, এ 
কি আঁমার শরীরে বিষসঞ্চার হইতেছে, না মদ- 
ধাঁরা প্রবাছিত হইতেছে, তখন তিনি বুঝিয়া- 
ছিলেন যে প্রেমকি। যেমন মেঘাচ্ছন্ন নভোমগুলে 
প্রতিভাময়ট ক্ষণগ্রভার ৫ক্ষণিক চমক, তেমন 
খোঁহীচ্ছন্ন মনুষ্যমনে প্রীতির প্রাণগত টা 
প্রত ভালবাদানর ক্ষণিক বিকাশ । উহা য 
হৃদয়ে ফাঁতক্ষণ থাকে সে অন্ততঃ চিত তে 
দেবত্ব পায়, ততক্ষণ দিব্য রূপ দর্শন -করে এব্রং 
জীবন খুত্যুর *সন্ধিস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া ততক্ষণ 
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তি জা 





"বিনিশ্েতুৎ শকোনসুখমিতি বা ছঃথগিতি বা 

গ্রবোধো ত্র বা কিমুবিধবিজার্প কিমুমদঃ [ 

'তখন্পর্শে স্পর্শে সমহি পরিছিটেকিয়গণো 

িকারশ্চৈতন্তং অম্ঘতি শমুল্সীলয়তি চ॥৮ 
২০ 


২৪ বোগেজনাথ মর্িকের 


আপমাঁর তাঁবে আপনি পরিপূর্ণ রছে।” এইরূপ 
স্বগাঁয় প্রেম যোগেন্্রনাথ ও অধরমণির এধ্যে 
সম্যকৃরূপেই প্রতিভাত হইত। যোগেন্দ্রনীথ ধনাঢ্য 
জমিদবারপুত্র, অতুল এশর্ধ্য তীহার করতলগত ; 
ইচ্ছা! করিলে তিনি অ|পনাকে প্রবৃত্তির আোতে 
ভাদাঁইতে পারিতেন। কিন্তু এই ছুইটা-স্হদয় 
একটা সুদৃঢ় প্রেমসুতে আবদ্ধ ছিল | যখন দৈব- 
্রতিকূলতাবশতঃ অথরমণির সম্ভানোৎপত্তি হইল 
না, তখন তিনি ইচ্ছ! করিলে নিশ্চই দারাস্তর 
গ্রহণ করিয়। বংশ রক্ষা করিতে পারিতেন ১ কিন্ত 
তাহার হৃদয়ে ঘেরূপ "কার্ধের প্রতি" বিশেষরপ 
ণা ছিল। তীহাঁর দ্বদয়ে যে প্রীতি বির।জ 
করিত তাহা কখনও ছুই বিভাগে বিভক্ত হইবার 
নয়। এই কারণে স্ত্রীরত্ের প্রতি অনুচিত ব্যবহার . 
করিয়। পুত্রকাঁমনাঁয় দ্বিতীয় .দারপরিগ্রহ কর! 
হার পক্ষে অপম্তবপর হইয়াছিল। যখন 
এাগেক্রনাথ পিতৃমাতূবিয়ৌগ হেতু সংসারে আত্ম- 
রা হইয়। পড়িয়াছিলেন, তখন সনি অধ্রমণির 
এ বাত্র যন্ধে পরকৃতিচ্থ হইয়াছিলেন। সাহার 


কোন 
ও পারিষদের সছিত বথাপগ্রসঙ্গে জংনিতে 


জীবন-চরিত । ২২১ 


পারিলম ষে, তিনি তাঁহার পত্ীসন্বন্ধে একবার 
গল্পচ্ছলে বলিয়াছিলেন, “তিনি আমার কেবল স্ত্রী 
নহেন, তিনি আমার সমস্ত 1৮ 

অধরমণি যোগেন্দ্রণাথের পসন্ষন্ষে স্ত্রী, 
সৌহার্দে ভ্রাতা, যত্বে ভগিনী, প্েহে মাতা, 
ভিজতে কন্যা, প্রমোদে বন্ধু, পরামর্শে শিক্ষক, 
পরিচর্য্যায় দ।দট।৮ এইরূপ আত্মদমর্পণই যথার্থ 
ভালবাসা । আমরা শোঁকগ্রগীড়িতা অধরমণির 
নিকট জীখনীসুত্রে অনেকবার সম্মুথস্থ হুইয়াছি। 
আমরা দেখিয়াছি, পতিগতপ্রাণা অধরমণি এখনও 
নিয়তই স্ব]ুমীচিন্তাতেই ব্াকুল!। স্বামী বর্তমানে, 
কিসে স্বামী ভাল থাকিবেন, কিসে তাহার শারী- 
স্িক ও মানপিক প্রকৃতি প্ফুল্প' থাকিবে, ইহাই" 
তাহার একমাত্র ,ধ্যাঁন ছিল। স্বামীর স্থুখের জন্য 
আপনার প্রতি বিন্দুমাত্র লক্ষ্য করিতেন নু[। 
বাড়ীতে দা দ্াপীর অভাব ছিল না, তথাপি 
পাছে স্বামী ও দেবরের কোনরূপ কষ্ট হয়। এই 
ভয়ে সামান্য গৃহস্থের পরিবারের ন্যায় স্বয়ং 
ভাহাক্ধের আহঠরীয় দ্রব্য সংগ্রহ করিতেন । তাহার 
কার্ধুপ্রণালী ও স্বামী-ভক্তি দেখিয়া মনোমধ্যে 


২২২ যোগেজ্্রনাথ মজিষের 


দিথিজয়ী অর্জন ও নাগরাজ কন্যা প্উলুগীর” প্রণয়ন 
বৃত্তান্ত উদ্দিত হইয়া! থাকে। যখন মহাবল 
অর্জুন নাগব্র।জ কন্যা উলুগীর নিকট বিদায় 
্রার্থনা করিলেন, তখন সতী শ্রী উলুগী তাহার 
নিকট হইতে আর কিছু প্রার্থনা না করিয়া আক্ু- 
িত চিন্তে কেবল মাত্র অর্জুনের মঙ্গলামগ্ল 
জানিবার উপায় প্রার্থনা করিফলন। অজঙ্ছবন 
পতিগতপ্রাণার গৃহচত্বরে একটী দৃভিম্ব বৃক্ষ 
রোপণ করিয়! বলিলেন যে, প্যতদির্ এই বৃক্ষটী 
জীবিত থাকিবে, ততদিন আমিও কুশলে থাকিব 1” 
সেই অবধি সাধবী উলুগী অহরহ এ দণড়ি্ব বৃক্ষে 
জলমেক করিতেন ও প্রতিক্ষণ উহ প্রত্যক্ষ 
করিয়া স্বামী-বিরহ-জনিত দারুণ ন্তরধার, উপশম 
করিতেন। পতিবিয়ো গবিধুক্ অধরমণিণও সেই 
রূগ্ন স্বামীদেবতার শ্মরণে কিথঞ্চিৎ, পান্না প্রাপ্ত 
হুইতেছেন। ধর্মকর্ম সম্বন্ধে উর্ভয়ে উভয়ের 
সাহায্যে নিযুক্ত থার্কিতেন, নিক্সে সেই সম্বন্ধে 
একটা খটন। উল্লেখ করিতেছি ।” , 

এই সময়ে হরিদ্বারে «পুর্ণকুস্তের» মেলা উপ- 
_ক্িত হইয়াছিল। যোগেন্্র বাবু বাড়ীর ভিতর 


জীবন-চরিত। ২২৩ 


মধ্যান্র ভোজনের নিমিত্ত আঁসিয়া অধরমণিকে 
বলিলেন যে, “এই সময়ে হরিদারে পুর্ণরুন্তের 
মেলা বসিবে। এরূপ মেলা শীত্র হয় না 
দ্বাদশ বৎসর অন্তর হুইয়! থাঁকে | আমদের 
জীবনে যে পুনরায় এরূপ যোগ ঘটিবে, তাহা 
বিরেচন হয় না। এই মেল! উপলক্ষে সেই 
স্থানে বহু স্কপ্রদায়ের লোক ও সাধু সমুহের 
সমাগম হইয়া থাকে । নান। দিকৃদেশীয় পণ্ডিত 
মণ্ডলী সম্মিলিত হুইয়৷ বহুবিধ জটিল বিষয়ের 
মীমাংস৷ করিয়া থাকেন | বোধ হয়, এখান হইতে 
ছুই একটু যাত্রীও যাইুব। এই সময়ে যাইবারও 
অনেক ন্থবিধা আছে ।” 

:  পুখ্যরতী অধরমণি এই কথা শুণিয়া৷ যাইবার 
নিষমির্ভ অত্যন্ত, উতল! হইয়া! উঠিলেন এবং 
স্বামীর নিকটে, বিশেষ অনুনয় বিনয় করিতে 
লাগিলেন।* কিন্তু যোগেক্জ বাঁবু বলিলেন, “আমি 
চৈত্র মামের গরমে বাহির হইতে পারিব ব।৮ 
স্ৃতরাং পতিছিতৈষিণী অধরমণি ভগ্নমনোরথ 
হইয়+ কাধ্যধভ্তরে গমন করিলেন। যোগে 
বাবু পুনরায় রাত্রে আহার করিবার সময় হয্িদ্বার 


প্র 


২২৪ যোৌগেজন।থ মঙ্গিকের 


সম্বন্ধে অনেক গল্প করিলেন। এই শঙ্গে তীর্থ 
জরমণের উপযোগিতা কি, কমই বা লোকে 
তীর্থ ভ্রমণ করে, এই হরিদ্ার তীর্থের মহিম! 
কি, এই সম্বন্ধে অনেক কথাই ধুঝাইয়াছিলেন। 
তখন অধরমণি বলিলেন, প্যদি আপনি 
নিতান্তই যাইতে না পারেন, তাহ! হ্ন্সে 
আমাদিগকে লোক সহিত পাঠাইয়া,দিন।” বাঁবু 
শুনিয়া বলিলেন, «এমন বিশ্বীপী লোক কে আছে 
যে তোঁমাদিগকে বিদেশে লইয়া "নির!পদে 
রাখিতে পারিবে ?% অধরমণি বলিলেন,«আমি যদি 
এমন বিশ্বাপী লোক পাই, তবে আপনি, পাঠাইয়। 
দিবেন ত?” বাবু তাহাতে সম্মত হইলেন। 
কন্রঠাকুরাণী মনস্কামনা সফল হইল বলিয়া 
ঈশ্বরকে বার বার ধন্যবাদ ' দিতে লগুগিলেন 
এবং আদর্শ রমণী ভগবানের'মিকট প্রীর্থন করিতে 
লাগিলেন যে, দি কখন মারীজন্ম গ্রহণ ধরিতে 
হুগ্ন, তাহা! হইলে ঘেন ইহাঁকফেই ম্বামীরপে 
প্রাপ্ত হই। যাহা হউক, অধরমণি বিশ্বা্ী 
লোকের জন্য অত্যন্ত উততল। হইলেন । « এমন 
মময়ে নগেন্ডর বাবু বাড়ীর ভিতর আসিয়া কী 


পা 


জীনন-চরিত। ২২৫ 


ঠাকুরাণীর সহিত দেখা করিলেন। অধরমুণিও 
ইহাঁকে দেখিয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলেন 
ও অতি আগ্রহের সহিত বলিতে লাগিলেন, 
্ঠাকুরপো। রামচন্দ্র সীতা উদ্ধার কর্তে স্বয়ং 
উপস্থিত ছিলেন বটে, কিন্তু লক্ষণের সাহাধ্য 
ব্যুতীতি কাঁ্ধ্য সমাধা] হয় নাই; আমি তীর্থযাত্রা 
করতে ইচ্ছ! কুরেছি, যাতে আমার যাওয়! হয়; 
তাহার কিছু সাহাধ্য করুতে হবে। তোমাকে 
একটা বিশ্বানী লোক অনুসন্ধান ক'রে দিতে 
হুবে।৮» তাহাতে নগেন্দ্র বাবু উত্তর করিলেন, 
“দেখুন, আু্লদিন হইল আমরণ মাতৃহীন হইয়াছি। 
আপনার উপর আমরা সমস্ত নির্ভর করিয়। 
নিশ্চিস্ত থাকি। আপনিও যদি চায় 1 যান, তাহা * 
হইলে প্রামর। অনাহারে মরিয়া যাইব | বিশে- 
যতঃ 'এত বড় সংসারে, যাবতীয় কাধ্য কে পল্লি- 
দর্শন করিবে”? আপনার কোন মতেই যাওয়া 
হইবে না। আমি কিছুই সাহাধ্য করিতে 
পারি না।” অগত্যা অধরমণি নিরস্ত হইয়া 
রহিলেঞ্গ ও মন্দ মনে বিশ্বাসী লোকের অনুসন্ধান 
করিতে লাগিলেন। হ্ঠাঞ্ ইহার ভগিনীপতি 


২২৬ যোগেন্রনাথ মন্লিকের 


“খোলধিনী” নিবাপী বাবু দ্বারিকাশাথ বন্থুর কথ। 
মনোমধ্যে উদয় হইল। তিনি ততক্ষণ এক" 
খানি পত্র লিখিয়া, তাহার নিকট একটা লোক 
পাঠাইলেন। অধরমণি তীর্থ ভ্রমণের নিমিত্ত 
এত উৎক্চিতা হইয়া পত্র লিখিয়াছিলেন যে, 
দ্বারিকানাথ বাবু পত্র পাঠে ফোন বিপদ অন্ুুন 
“করিয়া ত্বরায় আন্দুলে আগমন, করেন। তিনি 
এখানে আসিয়া] সমস্ত অবগত হইলেন এবং 
সক্ত্রীক হরিবার গমন করিতে মনস্থ কফরিয়। শুভ- 
দিন স্থির করণীন্তর বাঁড়ী গমন করিলেন । পরদিন 
গ্রাতে অধরমণি কয়েকজন ভৃত্য ও দেবর পুত্র 
শ্রীমান্‌ যতীক্দ্রনাথকে সঙ্গে লইয়া “খোলসিনী” 
গমন করিলেন / তথায় কয়েকদিন অবস্থান স্তর 
ভগিনী, ভগিনীপতি ও এঁকটী ভাঁগিির়্ী এই 
কয়েকজন একত্র হইয়! €ভ সময়ে হরিদার যাত্র। 
করিলেন। ইহারা সর্ধ্ব প্রথমে বৈদ্যনৃথে উপ- 
হত হইয়। ভগবান্‌”ভবানীপভির পুজা! সমাপন 
পূর্ব যানযোগে বাফিপুরে উপস্থিত হইলেন । 
তৎপ, পবিভ্রলিলা গঙ্গা, খুঁচুন! ও লরদ্তীর 
মিলন তুমি পুণ্যগ্রদ প্রয়াগভীর্ঘ ও নানা সুহেধের 


জীবন-চরিত । ২২৭ 


কেলিনিকেতন কাপুর অতিক্রম করিয়! হরিদ্বারে 
উপস্থিত হন। তথায় যথাসময়ে গঙ্গান্ান, দীন 
দরিদ্র ব্যক্তিবর্গকে অন্ন ও অর্থদান পূর্বক কয়েক 
দ্রিম অবস্থান করিয়া পুনরায় কানপুর পরিজ ম- 
গাস্তর জয়পুরে উপস্থিত হইলেন। পরদিন তথ। 

হইতে শান্তিগ্রদ পুক্ষর যাত্রা করিলেন। তথায় 
শান্ত্রানুঘাদী সবল কাঁ্য্য সমাধা করিয়া, ভগবান, 
কৃষ্ণের কেলিকানন যমুনাতীরম্থ মধুর! ও সূর্ধ্য- 
কুলগ্রদীপ*ভগবান,রাঁমচন্দ্রের লীলাভূমি অযোধ্যা 

পরিভ্রমণীন্তর পুনরায় জয়পুরে প্রত্যাগমন করি- 
লেন। তথায় ইহাদের বহুকালের অনুগত 
ও বিশ্বামী পরিচরক দিগম্বর প্রামাণিক হগ্রাৎ 
মুখে পতিত হইল। ক্ত পরিচারকটী প্রায়" 
বিংশতিঠবৎসর কাল" মল্লিক সংসারে কার্ধ্য করিয়া, 

োগেজ বাবুর বিশেষ'প্রিয়পাত্র হইয়াছিল। তথ! 

হইতে" অধরগ্নণি মহাতীর্ঘ বাঁরাণসী যাত্র। করি- 
লেন। দেখানে' কিছুদিন" অবস্থান করিবার পর 
আঁজমীড়, দিল, আলিগড়, আজিমগড় প্রভৃতি 
আর্ধ্যাইর্তের প্রসিদ্ধ এতিহাপিক স্থান সকল 
প্রদন্কিণ করিয়। আন্দুলে প্রত্যাগমন করিলেন। 


২২৮ যোগেন্্রনাথ মল্লিকের 


তিনি বাড়ীতে আপিয়! পর্বের তায় সংসারের 
মস্ত কাঁধ্য দেখিতে লাগিলেন । তীর্ঘভরমণজনিত 
শারীরিক ক্লান্তি এবং সংসারের যাবতীয় কার্ধ্য 
পরিদর্শন প্রভৃতি অত্যধিক পরিশ্রামে তাহার 
শরীর ভগ্ন হওয়াতে কঠিন গীড়াগ্রস্ত হইলেন। 

পূর্বেই উল্লিখিত হুইয়াঁছে, নগেন্দ্র বানু৯৪ 
পরগণার অন্তর্গত “মজিলপুর” গ্রাঁমনিবামী শ্রীযুক্ত 
বাবু নধীনচন্দ্র দরের কন্যা ভ্রীমতী ভ্রৈলোক্য 
মোহিনীর সহিত বিবাহদুত্রে আবদ্ধ হনন। অধর" 
মণির পীড়া ক্রমশঃই বৃদ্ধি হওয়ায় যোঁগেন্্র বাবু 
ভ্রাতৃবধুর উপর গাংসারিক সমস্ত কার্ধ্যের ভার 
অর্পণ করিয়! তীহ|কে লইয়া কলিকাতা যাত্রা 
করিলেন। ইহার পরে ভ্রাতৃ্য়ের প্রম্পারের 
মধ্যে যে ন্নেহবন্ধন ছিল, তাঁহী ক্রমে নাঁন। কারণে 
শিথিল হইয়া পড়িয়াছিলপ” 


দশম অশ্যায়। 


্াাযাঁডৈতাঁঁািটী 


"্যংযাব" বিভাগ--যোগেন্দ্রনাথের মৃত্যু । 


শন্ভবিষ্যতের গভীর গর্ভে দৃষ্টি সংযোজন করা 
মনুষ্যের অতটত। বর্তমান কালে পুথিবীর 
স্বন্দর শোভন রূপ অবলোকন করিয়া কে বলিবে 
যে, কালে ইহা! ভীষণ শ্মশানে পর্য্যব্গিত হইটুতে 
পারে। সকলই ঈশ্বরের ইচ্ছার উপর নির্ভর করি- 
তেছে। গৃহের আনন্দ-স্ষরূপ সরলতা র প্রতিমূর্তি 
শিশুকে খেলিতে দেখিয়া! যে হৃদয় মুমতায় পূর্ণ, 
হয়, £সইু দয় আন্মুরিকভাবের প্ররোচনায় সেই 
শিশুরক্ত্বর শোণিতে রজত করিতে সন্কুচিত 
হয় না। এই সকল” প্রতিঘন্্ী ভাবসমূহের 
অভ্যন্তরে সেই মহান্‌ পুরুষের মহীয়শী ইচুছা 
নিশ্চয়ই বিরাজ করিতেছে, তদিষয়ে আদৌ 
সন্দে্ নাঁই।, প্লাজ.আমরা যে মহাঁপুরুষের 
জীব্রনর্গীথা সাধারণের চ্ষুগোচর করিবার নিমিত্ত 
গ্রাণগ্রণে চেষ্টা করিতেছি; যাহার ও্রীতিপ্রদু 
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দেবচরিত্র আলিখিত করিবার নিমিত্ত সাধ্যমত 
প্রয়াস পইয়।ছি ; আজ তীঁহারই শেষদশ| বর্ণনা 
করিবার নিমিত্ত অগ্রসর হইয়াছি। এক সময় 
যে বংশবৃক্ষের মহাঁন্‌ শাখা চতুদ্দিকে বিস্তীর্ণ হইয়া 
বহুলোককে স্বশীতল ছাঁয়! দানে তৃণু করিয়াছিল; 
যে বংশের বিমল জ্যোতিতে চতুঃপা 
স্থানসমূহ জ্যোতিগ্মান্‌ হইয়াছিল "এবং যে বংশের 
যশঃসৌরভে আন্দুল ও তাহার নিকটস্ছ গ্রাম" 
সমূহ স্থরতিময় হইয়! উঠিয়াছিল আজ দেই 

ংশের অবসন্নত! লিখিতে গিয়া লেখনী অবমন্ন- 
প্রায় হইতেছে, হৃদয় শোকশল্যে বিদ্ধহইতেছে। 
, দেখিতে দেখিতে কেমন করিয়া এমন উন্নত 
মল্লিকৰংশ শ্ীত্রউ হুইল, এবং সেই,সঙ্গে 
দেবগ্রকৃতি যোগেন্্রনাথের জীদনালাকা কেমন 

করিয়া মহাকালে গিশাইয়। গেল, তাহাই এই 
অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয়। অদ্য যদি আমি 
ভগব্ী সরক্বতীর প্রিয়পুত্র হইতাম, আজ যদি 
আমার হৃদয়ের ভাবসমূহ ভাষায়, লিপিবদ্ধ করিতে 
পারিত্রাম, কিম্বা কোন অপরিজ্ঞাত দৈবশীক্তিতে 
শক্তিমান হইয়া, ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমানের চিত্র 
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গ্রতিফলিত' করিতে পারিতাম, তাহা হইলে 
নিশ্চয়ই এই আঁলেখ্য জগজ্জনের তৃপ্তিনীধন 
করিতে সমর্থ হইত। পুর্বেবেই উক্ত হইয়াছে যে, 
যোগেন্দ্র বাবু কলিকাতা হইতে আন্দুলে পুনরায় 
প্রত্যাগমন করিয়।ছিলেন। যোগেক্্ বাবু কলি- 
কণুতা, হইতে প্রত্যাগত হইয়া দেখিলেন, কি 
বৈষয়িক, কি মাংসারিক কল কার্য্যই এরূপ' 
বিশৃঙ্থলভাবাপন্ন হইয়াছে যে, তাহা সংশোধন 
করিতে গেলে ভয়ানক গৃহবিবাদ সংঘটিত হওয়া 
সম্ভব | বিবেচক যোগেন্দ্রনাথ ভাবিলেন,যদ্দি কোন 
খলম্বভাব ব্যক্তি একতর পু্ষকে কলহের অনুকূলে 
উৎসাহিত করে, তাহা হইলে ্রাতৃবিরোধ হুই- 

বার 'র বিল হুইবে না। এই সকল ভাবিয়া তিনি 
নয়ই" নুগন্জ, বাবুকে, ডাকিয়া অনেক সারগর্ভ 
উপদেশ দিলেন; .অবাঁশেষে বলিলেন, “ভাই! 
তোমার্দের কার্য প্রণালী দেখিয়। বুঝিতেছি যে, 
তোমাদের ইচ্ছ। 'যাঁহাতে গথকৃভাবে সাংসারিক 
কাঁধ্য নির্বাহ হুয়ু, আমারও এ বিষয়ে কোঁন 
অমত নগই। বর্তঘানকাঁলে একান্নতুক্ত পরিবারবর্গ 
পরিধাঠুম যেরূপ শোচনীয় অবস্থায় পতিত হয়, 


২১ 
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পাছে আমাদিগেরও ঘেইন্সপ ঘিন্দনীয় উদাহরণ 
স্থল হইতে হয়, এই কারণে আঁমি বলিতেছি যে, 
অদ্য হইতে সাংসারিক তাবছ কার্ষ্য স্বতন্ত্রভাঁবে 
নির্বাহ হউক | কেবলমাত্র জমিদারী সম্বন্ধীয় 
বাহিরের কার্ষ্য অন্বতন্ত্র থাক্‌; সংগৃহীত অর্থ 
উভয়ে অমানাংশ করিয়া লইব।” নগেক্স বরারুও 
এবিষযে আর কোনরূপ গ্রতুযুত্তর না করিয়, 
তাহার আদেশমত কার্য করিতে লাগিলেন । সেই 
অবধি এই মল্লিক বংশতরু ছুই গ্ধান শাখায় 
বিভক্ত হইয়া! স্ব স্ব অস্তিত্ব রক্ষা করিতেছে। 

এই সংসার-বিভাগ-কার্ধ্যে ,বিচক্ষণবুদ্ধি 
যোগেন্দ্রনাথ বুদ্ধির সমীচীনতা, বৈষয়িক কার্ষ্যে 
'নিপুখতা, অকৃত্রিম ভ্রাতৃপ্রেম, চরিত্রবলের উৎ- 
কর্ষত1 ও ভবিষ্যৎ দৃষ্টির পাঁরচুয় এএদানী করিয়া 
সরুলের প্রীতি আকর্ষণ করিয়াছেন । তিণি যদি 
অর্থগৃর,  ছুরাশয়দিগের কুমন্ত্রণায় এণোদ্দিত হইয়া 
আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে 
আজ হয়ত ধ্বংসপ্রায মল্লিক, বংশের কোন্ঞ্রকার 


বীর্ভির অস্তিত্বও পরিলফিত হইত না। ৪ 
এউবকাপ আট দশ মাস গন তইউ7ল তাণন্দালির 
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ভাগ্যাকাশ সহসা মেঘাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল । এক 
দ্রিবল যোগেক্দ্র বাবু বলিলেন, “আমার নিশ্বাস 
প্রশ্থী ফেলিতে কেমন একপ্রকার কষ্ট বোধ 
হইতেছে। শরীরে যেন কিছুমাত্র বল নাই, 
ইহার কাঁরণ কি?” এই কথা গুনিয়া সকলেই 
চিন্তর্নন্বত হইলেন। স্থানীয় ডাক্তার দ্বারা দেহ 
পরীক্ষা করাইল্সেন; কিন্তু ছুর্ভগ্যবশতঃ ইহাদের 
কেহ কিছুই বলিতে পারিলেন না। স্থৃতরাং 
কলিকাতা” হইতে গঙ্গাপ্রপাদ মেন কবিরাজ মৃহা- 
শায়কে আঁণান হইল। তিনি অতি বিচক্ষণতাঁর 
সহিত সকল অক্গপ্রত্যঙ্ ধ্ারীক্ষা করিয়া বলিলেন 
যে, ইহার সমস্ত দেহে জল জমিয়াছে। ঈদ, 
উৎকুট ,দীড়ার কথা শুনিয়া 'সকলেই অত্যন্ত" 
ভাবত £হইলেন ,এবং ভাহার দ্বারা উষধ ও পথ্যা- 
দির বন্দোবস্ত করাই তাহারই চিকিৎসাধীনে 
রাখিলেন। 
* এই ঘটন। সণ ১২৯০ ঈলের কান্তিক মাসে ০ 
ংঘট্টিত হয়। [কিছুদিন তিনি উক্ত কবিরাঁজ 
মহ্যশয্জের চিক্কিৎসাঁধীন থাকিয়! গীড়ার কিছুমাত্র 
উপশম হইতে না দেখিয়া উপাঁয়াত্তরের বন্দোবস্ত 
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করিতে লাগিলেন। সকলেরই ইচ্ছা! হইল যে, 
এলোপ্যাথিক মতে চিকিৎন1 করান হয়। একারণ 
কলিকাতার মেভিকেল কলেজের অধ্যক্ষ বিচক্ষণ 
জান্তার কোট্য্‌ াহেবকে আনান হয়। তিমি 
রীতিমত পথ্য ও ওঘধের ব্যবস্থ। করিলেন। গ্রাথমতঃ 
ইহার চিকিৎ্।য় রোগের কিঞ্চিৎ ভাস “হইল 
বটে,কিন্তু পুনরায় বৃদ্ধি পাইতে লংগিল । এইরূপে 
যোগেন্্রনাথ একমাস কাঁল ইহ্বার চিকিৎসায় 
থাকিয়া কোন ফল প্রাপ্ত না হওয়ায় পুনরায় 
কবিরাজী চিকিৎসা করাইবাঁর মনস্থ করিলেন । 
এজন্য ১২৯০ মালের পেখ্য মাসে কলিবাতা হইতে 
গোগীনাথ,েন কবিরাজ মহাশয় আনীত হইলেন। 
তিনি অতি যত্বের সহিত দেখিতে লা[গিঢলনা। 
কিন্তু হায়! কিছুতেই কিছু উপকার ঢাহইয়া! 
গীড়। ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ভাহার 
অতুলনীয় দিব্যকান্তি যেন কোথায় লুকায়িত 
হইল। আর সেই পুর্ণচন্দরসদৃশ উজ্জ্বল মুখ- 
মগ্ডলে শারদীয় সজ্যোৎসার গ্যায় রা হাঁসি 
শোভা পাইতে দেখা যাইতে লাগিল ন! " ত্রমে 


তাহার ইন্দ্রিয় নল বিকল হইতে রি 
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শরীরমধ্যস্থ যন্ত্রপমৃহ অবসন্ন হইয়া! পড়িতে 
লাগ্িল। তৎকালীন কলিকাতা বড় বড় ডা্তার 
ও কবিরাঁজ আনীত হইয়া যিনি যেরূপ ব্যবৃদ্থা 
করিলেন, তখনই তাহার সেই ব্যবস্থা অতি সতর্ক- 
তার সহিত সম্পাদিত হইতে লাগিল। অতি 
সুবধানী বিচক্ষণ ব্যক্তি ঘ্ধার তাহার গুভ্রষাঁদি 
কার্ধ্য সমাধ। হুইতে লাগিল। মহিয়াড়ী নিবাসী 
ডাক্তার যছুনাথ চৌধুরী মহাশয় পূর্ববাৰধি বাবু 
যোগেক্্রনঃথ মল্লিকের অতি প্রিয়পাত্র ছিলেন 
এবং সময়ে সময়ে তাহার নিকট হইতে 
অনেক উপকাঁরও পাইয়াছিলেন। একারণ 
যছু বাবু তাহার গীড়ার সুত্রপাত হইতে অতি 
আগ্রহের সহিত আপনার কৃতজ্ঞ, হৃদগ্জের পরিচয়* 
দিয়াঁছদন | , ভিনি প্রায় অহোরাত্র তাহার 
নিকষ্টট থাকিতেন। গ্মথানময়ে উষধাঁদি দেওয়া, 
ভাক্তারদের *নিকট রোগীর সাময়িক অবস্থার 
আনুপুর্ত্বিক বর্ণন করা প্রসূতি যাবতীয় কীর্ধ্য 
তাহার দারা সম্পাদিত হইত। তিনি যে অর্থের 
প্রত্যান্দী হইয়? এরূপ '্ার্ধ্যে ব্রতী হইয়াছিলেন, 
তাঁহু নয়) যাহাতে দ্রেশের একটী মূল্যবান্‌ 


২৩৬ যোগেজ নাথ মল্লিকের 


জীবন রক্ষা পাঁয়, ইহাই তাহ।র একমাত্র কাঁমন! 
ছিল। কিন্তু হায়! কিছুতেই মেই ছুরন্ত ব্যাধির 
উপশম হইল না। রোগ যেরূপ শনৈঃ শনৈঃ 
বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, তাহাতে বোঁধ হুইল, যেন 
তাহাকে এযাত্র। গ্রাস করাই কাঁলের উদ্দেশ্টা। 
এই প্রকারে প্রায় ৬ মাপ কাঁল গত হইল |লকু- 
লেই এক প্রকার অবগত হুইল যে, আর তাহার 
বাচিবার কোন অন্তাবনা নাই। যখন ত্রমাগত 
৮1৯ মান কাল স্বিখ্যাত ভাঞ্তারদিগেের চিক্কিৎ” 
সার্ধীনে থাকিয়াও কিছুতেই রোগের উপশম 
হইল না, তখন আন্দুলবাসী সকলেই তাহার 
ভাবী মৃত্যু স্মরণ করিয়া শোকগাগরে নিমগ্ন 
“হইলেন । “যেন 'দকলেরই মুখে একখানি কালি" 
মার ছায়া আসিয়া পতিত" হুইলু। “আত্বীয় 
স্বজনের অমঙ্গলে যেমন ঝাতীয় ব্যক্তি নিপীড়িত 
হ্য়, সেইরূপ যোগেন্দ্র বাবুর নিদিভত আপামর 
সাধারণ সকলেরই চিত্তক্ষেত্র কাতর হইয়। পুড়িলদ। 
তৎকালে দেশ মধ্যে এরূপ হইয়াছিল ঘে ছুই 
একটা ঘ্বদেশবাসী একত্র হইলেই যে [গেজ বাবুর 
কথ। ব্যতীত অন্য কোন কথ। স্থান পাইত না। 


জীবন-চরিত | ইত? 


ভবিধ্যৎদর্শী যো গে্দরনাথ বুঝিলেন যে, এই “দীড়া 
তাহাকে সাংঘাতিকরূপে অবলম্বন করিয়াছে 
এবং ইহা হইতে এযাত্রা মুক্তিলাভ করিবার 
আশ নাই। | 
ইহার পর পীড়! দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল? 
সুকলেই বলিতে লাগিল, “ইঙ্বাকে আর এখানে 
না রাখিয়া কলিকাতায় লইয়া যাঁওয়! উচিত 
কলিকাতায় লইয়া গেলে চিকিৎসা আরও উত্তম" 
_ দূপে হইন্ডে পারে। ঈশ্বরের কৃপায় যদি আমা-. 
দের অদৃষ্ট স্গ্রসন্ন হয়, তাহা হইলে শীশ্রই 
রোগের গ্রতিবিধান হবে 1” যোগেন্্ বাবুর 
আত্মীয় স্বজন এইরূপ দিদ্ধান্ত মনোমধ্যে স্থির 
ধরিয়া স্বর্গের নন্দনকানন সদৃশ গোলাগ বাগানের" 
শাস্তির শুন কষ্িয়া ১২৯১ সালে ১৫ই আষাঢ় 
আন্দু'্লের উদ্্বল্রত্ব*ঞ্মিদার-কুল-তুষণ মহন 
হৃদয় ঘোগেম্্রনাথকে লইয়া কলিকাতায় যাত্রা 
করিলেন ।  * রর ই 
হায়! আজ কি অণ্ুভঙ্ষণেই আন্দুলে এরভাঁত- 
সুর্যের উদয় ছুঁইয়াছিল। অন্য দিন যে দুর্য্যের 
চিততবযুগ্ধকর জ্যোতিতে আন্দুলের আবাল-ৃদ্ধ- 


রঙ ঞ্ 


২৩৮ যোগেত্রপাথ মগ্লিকের / 


বনিতীর গুখকাস্তি আনন্দে উচ্ছ, সিত হইয়া 
পড়িত, আজ সেই দুর্য্যের এভাত-কিরণে 
নকলের মুখচ্ছবি ছুঃখপূর্ণ পরিদৃশ্ঠমান হইতে 
লাগিল। দেবরাজ ইন্দ্র অন্গুরগণ কর্তৃক 
বিতাড়িত হইলে বৈজয়ন্তধাম শ্রীভ্রষট হ্ইয়! 
যে প্রকার শোচনীয় দৃশ্যে পরিণত হুইয়াগুছিলু, 
সাধুহৃদয় যোগেন্দ্রনাথ দুরন্ত ,ব্যাধির ভীষণ 
আক্রমণে ভীত হইয়! কলিকাতায় গমন করায়, 
তাহার লাধের “গোলাপবাগ।ন”ও” সেইরূপ 
শ্রীত্র্ট হইয়াছিল। সকলেই কাদিয়। আকুল! 
সকলেরই হ্বদয়তন্্রী এক আঘাতে প্রতিধ্বনিত ! 
সকলেই আজ এক মহানুতূতিসৃত্রে আবদ্ধ 
হুইয়া দেই করুণাময়ের নিকট হার মঙ্গল 
কামনা করিতে লাগিল। “ আবাল-বৃদ-্বনিতা 
ঝিরাদ বিসন্া্দ বিস্মরণগর্ধক পরস্পর একতা" 
সূত্রে আবদ্ধ হইয়। দেশের প্রকৃত বদ্ধু সাধুগ্রকৃতি 
যোগেন্দ্রনাথের প্রতি 'ক্কৃতজ্ঞত! দেখাইতেছিলেন ১ 
আন্দুলের তৎকালীন অবস্থ] পর্যবেক্ষণ করিলে 
হৃদয় যুগপৎ হর্যবিযাঁদের গালয় হইত । ান্দুল- 
বাসী অধিকাংশ ব্যক্তি কাঁদিতে কীদিতে তাহার 


জীবন-চরিত। ২৩৯ 


সহিত “বোটানিকেল গার্ডেন” পর্য্যন্ত গমন করিয়া- 
ছিলেন। অবশেষে তাহার গুটিকতক অমৃতমাখ। 
কথী গুনিয়া ও জন্মের মত তীহ!র দেবপ্রতিম 
স্থন্দর ঘুগ্তির জীর্ণাবশেষ প্রত্যক্ষ করিয়া অশ্রুজল 
বিসর্ভান করিতে করিতে প্রত্যাবর্তন করিলেন। 
কলিক্ষাতীয় “নেবুবাগান” নামক স্থানে তীহার 
বাঁধাবাটী নির্গিট হুইল। উহার পরিচর্যার” 
নিমিত্ত তদীয় পত্বী অধরমণি, পিতৃপ্য কন্যা ভ্রীমতী 
প্রমথমৌহিনী দাদী ও অপর একটী আত্মীয় কযস্থ 
কন্তা এবং আন্দুলের ৫1৭টী বিজ্ঞ অনুগত বিচক্ষণ 
ব্যক্তি তার সঙ্গে ছিক্লদন | এখানেও পূর্বের 
যায় গোপীনাঁথ কবিরাজ মহাশয়ের দ্বারা চিকিৎসা, 
হইডে মগিল । (যোগেন্জ বাবুকে কলিকাতায় 
আনান ছইয়াঞ্ছ নিয়] ইহাদের আত্মীয কলি- 
কাতা , নিবাদী ৬তুর্গটিরণ দত্তের পুত্র শ্রীদান 
নরেশচজ দত্ত ও ইহার মধ্যম ভাতার জ্যেষ্ঠ 
জামাতা শ্রীমান, নরেক্দ্রনাথ দে, ইহারা দেখিতে 
আফ্ঞিলন। এই*সময়ে উক্ত নরেশ বাবু ও নরেন্দ্র 
বারু উভয়েই স্টীহার যেরূপ উপকার করিয়া- 
ছিন্দেন, অনেক সময় পুত্রের দ্বারাও তদ্ধপ উপু 


২৪০ যোগেন্দ্রনাথ মল্লিকেষ 


কার, হয় না। উহারা সর্বদাই যোগেক্জ বাঁবুর 
নিকটে থাকিতেন ও ঘেবা শুআম! ছ্র। তাহার 
শান্তি সম্পাদন করিতেন । যোগেজ্র বাবুর পরি- 
ধারগণের ও তাহ।র সঙ্গীগণের কলিকাতীয় যত্ব- 
দিন থ।কিতে হইয়।ছিল, ততদিন নরেশ বাবু 
তাহার নিজের বাটীতে সকলেরই আহাকাদির 
ব্যবন্থ। করিয়! দিয়ছিলেন। সমমে সময়ে অর্থের 
অদস্ভাব হইলেও তিনি তাহ| পুরণ করিয়া যথো- 
চিতু উপকার সাধন করিয়াছিলেন | নরেন্দ্র 
বাবু যোগেন্দ্রণাথের প্রতি পিতার ন্যায় ভক্তি 
প্রদর্শন ও তণ্কালেছিত সেবাগজানা করিয়া! 
_যথোচিত গ্রশংসার্হ হুইয়াছিলেন। তাহার সহিত 
যোঁগেন্দ্রনীথের একটী গুরুতর মম্বদ্ধ ছিল বৃলিয়া 
যে তিনি এরূপ সে] করিয়াছেন,” “তাহ ন্ছে। 
লেোঁকপরম্পরা য় অবগত" হওয়! যায়, অসময়ে 
লেকের সাহাধ্য কর। তাহার চরিত্রের একটা 
গ্রধান গুণ ছিল। এতদ্যতীত' ভিনি অন্যান্য 
সদ্গুণেও বঞ্চিত ছিলেন না।, 

এখানে এইরূপে ৮১০ দ্বিন" কাটিয়াণ গেল 
রোগী দিন দিন আরও অধিক অবণন্ হইতে 


জীবন-চরিত | ৪ 


লা।গতলণ । এজন্য সকলেই স্থির করিলেন যে, 
কধিরাক্জী চিকিৎসা বদ্ধ করিয়া “হোঁমিও- 
প্যাথিক” খতে চিকিৎসা করান হউক | অনেক- 
দ্রিন একগ্রকাঁর চিকিৎসা করিবার পদ চিকিৎসার 
পরিবর্তন হইলে বিশেষ উপকার হইবার মস্তাবন।। 
এক্ষন্ম স্ুবিখ্যাত ডাঁজ্ঞাঁর বাবু মহ্ছেন্দ্রনাথ সরকার 


নীত' হইপ্েল। তিনি অতি যড়ের সহিত 


চিকিৎসা করিতে লাগিলেন বটে ; কিন্ত ভুর্ভাগ্য 
বশতঃ রোগের প্রতিকার হওয় দুরে থাকুক, বরং 
দিন দিন আরও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। "এই 
চিকিৎসা *পাচ দিন মাড় হইয়াছিল। তৎপরে 
পুনরায় চিকিৎসার পরিবর্তন হইল । এই দময়ে 


তাহার ধন্থ1 1 অতি শোচনীয় হণুয়াতে আন্দুলের" 


অনেকটা তুদ্রলোষ্ধ উহাকে দেখিতে আমিতেন। 
সকলেরই সহিত তিনি*মাধ্যমত আলাপ করতে 
ক্রটি করিতে না। শরীরের ছুর্ববলতা প্রযুক্ত 
মাঁদ কাহারও সহিত কথা হিতে না পারিস্তেন, 
তাগাঞ্ছইলে তাঁহূর, সেই আকর্ণবিজ্তুত চক্ষু্বারা 
কত পুঃখই প্রকাশ 'করিতেন। তীহার প্রতি- 
চিত, আন্দুল বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শিক্ষক বাবু 


২৪২ ঘোগেক্সনাথ মন্ট্রীক্ষের 


বনয়ারীলাল বন্থ তাহার অতি প্রিয়পাত্র ছিলেণ। 
গীড়াকাঁলীন [তিনি সর্বদাই ভীহার নিকট যাইতেন। 
বলিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়, হতভাগ্য আঁম্য় 
ভাগ্যাকাঁশ হইতে সে রভ্রীও অপময়ে বিলুপ্ত 
হইয়াছে! আনন্তরামপুরের মিত্রেবা ইহাদের 
নিকটসম্পকীঁয় আডীয় ছিলেন। পূর্বেই উত্ত 
ুইয়াছে,এ বংশের মাতৃ-পিতৃহীন বালক স্থরেজ্রনাথ 
বড় বারুব অদীমন্সেছে প্রতিপালিত হুইয়! উক্ত 
মল্লিক সংসারে কার্য্য করিতেন । ধর্মীপয়ায়ণ রাজা 
রামমোহন রায়ের পক্ষে রাঁজার]ম যেমন পুক্রন্থানীয় 
ছিলেন, যোগেন্্র বাবুর প্রক্ষে স্থরেক্জরনঠও সেই" 
রূপ স্নেহের পাত্র ছিলেন। তিনি গ্রায়ই উহার 
শিষ]াপার্শে অঞ্রগ্জল বিসর্ন করিতেন ॥ 

আঁজ ১২৯১ সাল ১লা। শ্রাবণু মঙ্ললবাঁর ? এই 
মঙ্গলবার যেগেন্্রনাথের জর্মাবার হইয়া! আন্দুলের 
পক্ষে কত মঙ্গল বর্ষণ করিয়াছে ।" আঁজ"আবার 
গেই মঙ্গলবার কি “লোমহর্ষণ' ভাব পরিগ্রহ 
করিয়াছে। ৃ 4 

অহো! আজ কিরূপে লেখনী পঞ্সিচালন 
করি। সেই মিদারুণ লোঁমভর্ষণকর লবর্বনা7শার 


জীবন-চরিত। ২৪৩ 


কথ! কেমন করিয়া পাঠকবর্গকে অবগত করাইুব। 
আর যে লেখনীকে চালিত করিতে পারি না! 
সপ্তাহকাল পুর্ব্বে ষাহার স্থধাময় বচনমাধুরীতে 
অভাগিনী পত্ঠী ও আজীয় স্বজনের হৃদয়ে আশা! 
জদ্দিয়াঁছিল, আজ আঁর তীহার হৃদয়কে আতীয় 
বন্ধুবান্ধবের মঙ্গলামঙ্গল, ম্বদেশের উন্নতি অব- 


নতি, বিপনেন। সকরুণ আর্তনাদ ও পণ্ডিত 


মণ্ডল্লীর মধুর সম্ভাষণ কিছুতেই বিচলিত করিতে 
পারিতেছে' না। আজ তাহার আত্মা নিমুক্ত- 
হৃদয়ে হুরিনাঁমাযৃত, পানে মাঁতোয়ার1;) আজ 
তাহার আদ্বা। অর্িষ্ট বিহষ্ঈামের ন্যায় অনস্তলোকে 
উজ্ভীয়মান হইবার নিমিত্ত উৎক্ঠিতৃ। ১২৯১, 
মাল* ১ল! আবণ , মঙ্গলবার কাল “কৃষ্ণাউমী " 
তিথিতে ৫২ মুর বয়সে দয়ালহৃদয় যোগেক্দ্রনাথ 
সকল চিন্তা সকল যন্ত্রণা ভুলিয়া গিয়! প্রশান্ত- 
, তাঁবে 'পরমশিন্দ সহকারে অশরলোকে যাত্রা 
ঝাঁরলেন। আন্দুলের উজ্জ্বলতম নক্ষত্র অনন্ত 
কালে জন্য কনগচ্ুত হইয়া পড়িল । 
প্লোক-কাঁতর নগেন্দ্র বাবু অশ্রগবিসর্বন 
করিতে করিতে যথাদশয়ে হার ওদ্র্দেহিকু 


২৪৪ _ ধোগেন্্রনাথ মরিকের 


কার্য সমাধা করিলেন। - পতিবিয়োগবিধুরা 
অধরমণির বিষয় আর কি লিখিব! জগতে এমন 
কোন কথার স্বষ্টি হয় নাই, যাঁহাতে তীহাঁর 
তদানীন্তন অবস্থা গরকাঁশ করিতে পার। যায়। 
তিনি তৎপর দ্রিবম সধবাচিভ্র সকল জন্মের মত 
উন্মোচন পূর্বক কীদিতে কীদিতে শুন্যদশ 
স্অদ্ধকারময় আন্দুলের শুন্য পুরীতে" প্রবেশ 
করিলেন। 


পরিশিষ | 


২ জি কস্পী 
খোগথেননাথের ধৃত উপলক্ষে শোকগীতি। 


প্মহীযাড়ী উ্নতি-বিধায্মিনী মভার” অভ্যগথ সন ৯২৯১ মালে 
* এ আবণ ঘোগেন্জ বাবুর মৃত্যু উপলক্ষে এক মভা 
আহ্বান করিয়া নিম়লিখিত গদ্যটী তাহার 
অহ্ধগ্মিণীর নি কট গ্রেরণ করেন। 


প্রকৃতি আঁধার দকলি নীরব, 
সকাশ হইতে খুসিল তাঁরা) 
সব আশাস্থল বন্যা-জলময় 

কুঁদিছে বিধধা পাগল গার 


যোঠগঞ্ গিয়াছে যোগেন্্ সমীপে 
ভূব]ুয়ে সাগরে আত্মীয় জায় ) 
চিতার অনলে ভন্ম হ'য়ে গেছে 
দিব্য কান্তি নেই হন্দর কাঁয়া। 


টৈখে গ্ষেছে কি সে পৃথিবী মাঝারে, . 
তাই নিয়ে সব পাখী গায়, 


৪৬ 


যোগেন্ত্রনাগি মন্্িকের 
অন্তর ভিতরে নীরন আছিল 
কেঁদে কেঁদে শেষে উড়িয়! যাঁয়। 


কেঁদ গা কেদ না আর গো জননী, 
জীবন সন্ধ্যায় আদেশে তাঁর 


'গিয়াছেন চলি স্বকার্ধ্য সারিয়ে, 


রাখিয়া কেবল শোকের ভার । 


তারি গুণে মোর! কত উপ্রকৃত,” 
আকাশ হ'তে আদেশ প্রবল 
আমিতেছে ওই যারে তোঁর1 সুব 
অনাথ। মাতার মুছাঁতে জল |” 


যোগেন্্র মোদের গিয়ছেন ছাড়িণ 
কার কথা শুনি কীট হে ভাই, 
একটী যোঁগেন্্র ছিল হে তোঁগা'র 
যোগেন্দ্র এবে শব ঠাঁই ঠাই। 


জীবন-চবিত। ২৪৭ 


জানল আত্মোমতি মার" উপাচার্য যুক্ত শরণচনর মন্লিক 
খরায় যোগেন্দনাথের মৃত্য উপলক্ষে গভীব ণে্ষি 
গাকান পর্নক তাহার শোকা কলা গরী শ্রীমতী 
আধবগ্ির নিকাট নিযঘিখিত পদ্া)টী 
গ্রেবথ করেন। 


একি অসম্ভব কথ। হৃদয়-শে|ষণ। 
«ধোঁগেন্দর” জীবনহীন সত্য না স্বপন ॥ 
আন্দুলের ঘরে ঘরে 
* সরে মিলি সমন্ঘরে 
বাল বুদ্ধ যুব! আদি করিছে বোঁদন। 
ছাকুন্ব-্দয়ে হৃদি ঝরছে পীড়ন ॥ 


*যোগেক্দ্রপম যোগেন্জ বিবেকিতাম্য। 
ঝাংযারের গ্রল্নেভনে কতু মুগ্ধ নয় ॥ 
» ৪. খ্রমগ হন্দুর নিধি 
,কেন'রে নিঠুর বিধি 
হরে নিলি হদে মারি,দারুণ আঁঘাতি। 
অকারণে কে করিল এমন সম্পাত ॥ 


টা ৬ ৯. 
ছিলেন নি্নত ঘিনি মঙ্গলেতে রত । 
জুনাথের গ্রতি দয়। ধাঁর সদাব্রত॥ 


২৪৮ যোগেক্রপাগ মল্লিকের 


তবে আঁজ্র কি কারণে 

ঘঞ্চেলে এমন ধনে 
অমরগুতিম যিনি দয়া-অবতার | 
স্গ্রহ, কুগ্রহ অছে।। একি অবিচার !! 


আঁয় মাতঃ ভাঁগীরথি | শিব-সীমন্তিনী। 
পতিতপাবনী তুমি ভীরতে গো শুনি ॥ 
ভুর্ব্বহ পাঁপের ভার 
বহিতে না পারি আর 
লয়েছ কি সঙ্গে করি অমল জীবনে, 
বহিতে সমল আ্বা,বিভুমমিধানে |. 


গিরিশ্রেষ্ঠ শুভ্রশির| দেব হিমাচল! 
খ'রেছ কি হাদে তব যে।গেঁজ্র অমল %, 
দেবগণ সম ভার 
হেরি সদা ব্যবহার ' 
“তুমি কি রেখেছ ঘ্লেই অমূল্য রতন ? 
তোমা পানে যেত সদ। ধার ভুঘয়ণ ॥ 


৭ 


শুন গে৷ জননি। তুমি দৈধী সরম্বতী |" 
“দেখেছ কি কোন স্থানে যোগেন্-মুরতি ॥ 


জীবন-চরিত। ২৪৯ 


নাহি দেখি সমতৃল 

হেরি মদ অপ্রতুল 
[হুংস। বশে রাহ আসি করিল কি গ্রান। 
কিম্বা কোথায় সে আছে জান কি আভাস ॥ 


শুন গে। যাঁমিনি দেবি মিনতি জানার” 
কল্পস্কিত চন্দ্র ধরি হৃদয় মাঝার ॥ 
লশ্ভায় মলিনা হ'য়ে 
* কেড়ে মিলে আগাইয়ে 
বিমল আন্দুল-চন্দ্র মহত্ব-আধার | 


পুর্ণ হাল মনস্কাম এখন তোমার ॥ 
কী 
অনাথ “গে লাপবাগ” খণী তঘ পদে। 


কুরিল'কি দোষ বল ও কমল:পদে॥ 
১৪ জর্থন্যয় করি হায় 

পুট কৈলে যার কায 
কাঙ্গাল করিয়! তায় কর পলাঁয়ন। 
অভাবে তোর দেখ করিছে রোদন ॥ 


আাচিত দরে তব 'আন্দুল ভিতরে, 
হইত লালিত যাঁর। অপত্য আদরে ॥ 


২৫০ 


যোগেন্্রনাথ মপিকের 


দেখিয়। তাঁদের ছুখ' 

ফাটিবে কাহার বুক 
কীদিয়া অনাথ সব হইল ধিকল। 
চাছিবে তাঁদের মুখ কেবা আর বল ॥ 


যশের অক্ষয় কীর্তি আন্দুল ইস্কুল । 
হেথাঁকার ক্ষমতার মহিম।র মুল ॥ 

সেই কীর্তি রক্ষিবারে 

তোম। বিনে কেবা পারে * 
শবুদ্ধিযোগে যথাযথ করিতে রঙ্ষণে। 
কা'রে! গ্রতি নাছি আশা তোমার বিহুমে ॥ 


ছা্রগণ দেখ দেব করে হা।হ। রব। 
ভাবি স্নেহ মরণতা৷ মমতদি সব ॥ ' 
কঠিন করিয় হৃদি” * 
৮ পুত্র গেছ অখসাঁদি' 
_চলি গেলে কোন্‌ হেন বিজন এদেশ । 
দয়ামায়া নাহি তব মমতার লেশ? 


দীনের শরণ গ্রভু করুণীনিধান। 
-পাঁগীর তাঁরণ হরি জগত জীবন ॥ 


জীবন-চরিত। ২৫১ 


জ্ঞানের আঁকর ভূমি 

অনাথের নাথ তুমি 
তব ধামে হয় যেন যোগেন্দ্রের বাঁ। 
এই ভিক্ষা যাচি বিভু! পুরে যেন আঁশ॥ 


কেঁদ না জননি আঁর কেঁদ ন! গে সতিশ 
কীদিয়। কি ফল বল নিয়তির গতি ॥ 
সকলি কালেতে যাবে 
রি কিছু নাহি চির রবে 
শর্সের অমোঘ গতি অক্ষয় রহিবে | 
খিভুরু নিয়ম এই ধু জাঁনিবে ॥ 


' অবশেষে জমনি গো! ্ নিবেদন, [ 
গ্যাীকীতি রক্ষিবারে ভুল না কখন ॥ 
৪. *্ধর্টো দা মতি ক'রে 
, হরিপদ শ্বদে ধরে 
সদা দিন মধতনে পাতিত করিবে | 
পছুর্জয় শমনভয় দ্ররে চলে যাবে ॥ 


২৫২ ধোগথেক্নাথ মল্লিকের 
আ্দুলন্থ ইৎরাঁজী বিদ্যালয়ের সম্পাদণ জগ্রসিদ্ধ ভূখ্যরিক।রী 
অঞশধগুণালক্কত ৬থাবু যোগেন্নাথ মমিক মহোদয়ের 


পরলোক গ্মনে উদ্ত বিদ্যালয়ন্থ ছাব্রগণের 
শোবশীত। 


কি হুইল ! কি হইল! হাঁয় হাঁয় হায়! 

উদ্দ্বল বিমল মণি হারা/ল কোথায় ! 
আধারি আঁছুলপু'রী, দশদিক শুন্য করি, 

কে হরিল সে রতনে অধুল অতুল, 

করিয়া সবার মন শেকেতে আকু্ ? 


আঁধখল-বনিত-বুদ্ধ নকলের মনে 
জাগরূক সমভাবে ?িনি নিজ গুণে ! 

সকলে চগ্ষের জলে ভীপায়ে অকুলে ফেলে, , 
কোথা লয়ে গেলি তারে কাল নিরদস ? 
কাহারে। ভাল কি তোর প্রাণ নাছি শক"? 


জগতের হিত কাজে যে জণ ত্পর, 
“্তাঁহাকেই লয়ে যস্‌ চকিতে সত্বর ১ 
হইয়] জগইকর্তা, ' আপনিই হু ভা, 
এ ফোন্থ বিচাঁর তোর, এ কোন ব্যভার'? . 
যে জন রক্ষক, মেই ভক্ষক আবার | 


জীবন-চরিত। ২৫৩ 


তেমন গ্রকৃতি অতি সুছুর্লভ ভবে, 

* শত্র মিত্র উদ্বাসীনে মমভাব সবে 
গপণ্ডিতে পণ্ডিত কথা, বন্ধুষনে যথা প্রথা, 
যে যেমন তার ঘনে আলাপ তেমন; 
লভিত না অসন্তোষ কেছই কখন | , 
কখনে। ক্রোধের ভাব সে মুখমণ্লে 
কেহ নাহ দেখিয়ছে আহ এত কালে; 

» সর্বদা সহান্ত মুখ, [হায় ফেটে যাঁয় বুক.) 
আনন্দেই গেছে তীর দমস্ত জীবন ; 
অসাঞ্ধ মংসাঁর কাঁজেদেন নাই মন। 


'হাঁয়'নাথ কোথ! তুমি ? দেহ দরশন; 
সতলাথেই নঠখ, দীন-বিপম-শারণ, 
ধর্শোর অপরকায়। * দয়ার সাগর হাঁ, 
ভক্তির আঁধার, গুণর[শির ভাগার ; 
নে মূর্তি নাঁছিক হায় এ জগতে আঁ]! 


কোথা গেলে ওহে নাথ ছাড়িয়। মক 
দয়] মায়। বিনর্ভিয়া) একেবারে ভুলে? 


২৫৪ যোগেজ্রনাথ মপিকের 


সর হয়ে স্ুকাতর, দিতেছে নিরন্তর 
একবার দেখ! দিয়ে শ্রিয় মস্তাষণে 
সান্তনা করিবে এম নিজ পরিজনে | 


কেমনে ভূলিব তব সে প্রিম্ন মুর্তি, 

স্বধাগাখা কথা, আর সরল প্রকৃতি ? . 
স্মরণ করিলে হায় পাষাণ ফাটিয়া ঘায়| 

কি ছার অনার বল মানুষ-হৃদয়, 

তব শো'কানলে তাছে তপ্ত" অতিশয় । 


আমাদের কথা যদ্দি না কর শ্রাবণ, 

ভাই তব শোঁকান(ল তাপিত জীর্বন ; 
চিরকাল শিকে ধার , অর্পিযা সকল ভার, 

আমোদ এমোদে হুখে রুরিলে যাপন,” 

ঘে ভাই বিষ, তাঞে কুপন মন ? 


বিধবা! বমিতা! তব পাগলিনী প্রাঁয়, 
* ত্যজিয়া আহার মিদ্রো শায়িত ধরায় ; 
এক ধনে এক ধ্যানে ' এক প্রাণে এক জ্থানে 
,(কঁদিছে) ভাকিছে তোমা মন্তী পতি্িত; 
এসে তীরে বুঝাইয়ে যাঁও ছুট কথা |” 


জীব্ন-চরিত। ৫৫ 


সারের সার বস্তু সন্তান রতন, 
তাহাতে বঞ্চিত তিনি (ভাগ্যের লিখন) 
তোঁমার চরণে মম, করি চির সমর্পণ, 
পরম সথখেতে ধিনি যাপিতেন কাল, 
হায় তার ভালে কেন এরূপ জঞ্জাল !, 


জনি! কেঁদনা আর, কি হবে কীঁদিলে ? 
ংসাঁরের দ্দরীতি এই-_মরণ 'জদ্মিলে, 
সম্পদে রিপদচয়ূ মিলনে বিরহ হয়ঃ 
সুখে ছুঃখ ১ রিধাঁতার এমনি লিখন, 
কাহারই সাধ্য নাঁই করিতে খণ্ডন । 


* অবীর| ভেবে মা খনন হ'য়ে! না তৃত্তরে, 
গ্ছুশুত সন্তান দেখ মিলি একত্রে, 
হয়ে স্মৃতি উন, , করিতেছে অধ্যয়ন, 
তাহাদের হিতে রপ্ত থাক নিরন্তর, 
তাহাদের মা মা” রবে জুড়াও অন্তর । 


' হতে পারে শ্রেল ঈঁম দ্বাণীর নিধন) 
ক্ষিন্ত ম। করি দেখ কোথায় মরণ? 
আইছুয়ে শাস্ত্রের উক্ভি_বীর্তির্ঘস্ত ম জীবতি৯ 


হত 


২৫৬ যোগেক্জনাথ মল্লিকের 


যে কীর্তি রাখিয়া তিনি গেলেন এখন, 
চিরর্জীবী-মাবে তার হইবে গণন । 


স্ব্গধামে সবরগণ সাদরে তীহীয়, 

মন্দার কুন্থমমাল। পরা”য়ে গলায়, 
মধুর-ছুন্দুভিরব করি? মহা মহোৎসব), 

জয় জয় কোলাঁহলে কোলাকুলি করি, 

বসাইয়াছেন দিব্য দিংহাঁসমোপরি। 


, মর্ত্যন্খে কাটাইয় কাঁল মিরস্তর, 
এবে স্বরস্থখে সখী তাহার অন্তর ) 

তীর তরে কেন তবে & শোকেতে কাতর হবে ট 
কেন! তাহার স্থখে ঘটাও ব্যাঘাত ?" 
স্বজন-শোকেতে লাগেমরমে আথ্]ত 


আর কি বলিব ম! ?ণা তুমি বুদ্ধিমতী” 
সকলি বুঝিতে পার, গ্রবল1 মিয়তি ? 
ঈশর মঙ্গলময়। তায় কার্ধ্য মন্দা নয়, 
যখন যা ঘটাঠবেন 'তাই, শুভ ভাবি, ্ 
ংদারের কাজে মর্ন কর অশ্নুধাবি।? 


০০ 


জীবন-্চরিত। ২৫৭ 


সম্প্রতি যোঁগেক্জনীথের কোঁন এক বন্ধু কুবি 
উাহার সন্বন্ধে নি্গলিখিত কয়েকটি কিতা সর 
নিকট পাঠাইয়াছিলেন। 


'প্জুণ্োহম্ম্যহৎ কিমধুন| নু জাগ্রদমা 
মর্তেয স্থিতোধম্মি কিমূহো ত্রিদখালয়ে বা । 
*দ্বগ্রোহগ্যয়ৎ কিমথ বা ভ্রমবিগ্রলাগো 
মাং মতাম্মেব কিমি্দং নন কপ্টিদাহ ॥১।৮ 
অমি এখন ঘুমাইয়া! আছি না জাগ্যি! 
আছি? আমি পুঁথিবীতে আছি ন'ন্বর্গে আদি? 
একি স্বপ্প না ভ্রমে প্রলাপ দেখিতেছি? না সত্য 
সত্যই আমীকে কে এ কথ বলিতেছে? 


৮ 


পঅন্রখলোকয় মথে নুরক্দীথিকেয়দ 
চপুক্জ গ্রম্যমলিলা,প্রিবহত্যজতরম্‌। 
জমীড়াপররীমরনধৃবদন|কারি 
পুজোগহারকমলাক শিতামলন্রীঃ |” 
,সথে, এই দেখ, মন্দকিনী নির্শাল জন 
পরিপূর্ণ হইয়া নিয়ত প্রাব/হিন্ত হইতেছে । দেব- 
পতীগণ্ জলতীড়া করিতেছেন, তীহাদিগের যুখ- 
মগ ও'তদনুরূপ জুন্দর পুজার, পদাসমুহে ইহ! 
বিমল জাভা ধারণ করিতেছে । 


২৫৮ যোগেন্্রনাথ মজিকের 


প্ভীরে বিরাজতিতবামমরাবততীয়ৎ 
নীরেহমলে নিপতিউঞতিবিষবদীর্ঘা 
গদ্দবর্বকিএরগণ।মরখিদম।ধ্য 
মন্ধাধসম্ুলগথ! বহুহদ্যরম্য। ॥৩॥৮ 
ইহার তীরে এই অমরাবতী শোভা পাঁই- 
তেছে। নির্ধাল জঙ্গে গ্রতিবিত্ঘ পড়ায় উচ্ন। 
অত্যন্ত দীর্ঘ দেখাইতেছে। গন্ধবর্ব কিন্নর দেব 
সিদ্ধ ও দাধ্যগণে পথ সকল পরিপূর্ণ এবং বনুসংখ্য 
ইন্মেয উহা রমণীয় হইয়াছে। * * 
গ্লুবঃ পুরোহস্য রমণীয়মুত্বমৎ 
ফলগ্রবালাবৃতশারিশে(ভিতম্‌। লি 
হুজতপু্গ গ্রচয়।চিতৎ মনো- রা 
হগিনন্দনণ নন নগি কাননম.৪।" . র 
এঁ নগরের সম্মুখে মানসতৃত্তিকর খল গিল্লবে 
আর্ত তরুগণে শোঁভিত,গরবং উৎকৃষ্ট পুঙ্গমমূহে 
আকীর্ণ এ যে রমণীয় উত্তম উপবনটা দেখিতেছ, 
উঁছথার নাম নন্দনকান্নি। 


শিমনীধারিফিঘৌমিগয- 
স্তথা চ মনা ররজঃকগ়িণঃ।” 
আন্বক্ষণৎ বাতি মৃছুঃ মমীরথ- 
নন্চিরৎ ব্মস্তোহত পমৎ বিরাজতে |৫।৯ 


তা 


জীবন-চরিত। ২৫৯ 


থরধূ্ীর জলে সিক্ত এবং মন্দার পুষ্পের 

পরাগে রক্তবর্ণ হইয়! মুছু বায়ু অনুক্ষণ প্রবাহিত 
হইতেছে। ওখানে বসন্ত চিরদিনই সমভাবে 
বিরাজ করিতেছে। 

পন্ুরঞ্রমুলেহত্র সরত্বানিম্মিতে 

শুভাসনে যোহ্য়মহে। নরোম । 

ুমেবতে যৎ স্থররাজ শাসনাৎ 

টব বিদ্যাধরযোধিতাং গণঃ ॥৬া" 

দদ্িতৌ শরমিদ্ধৎ পুরমান্দুলেতি 

নামাস্তিঝে ভারতরা'জধান্তাঃ | 

তন্রাভবন্মল্লিকবংশহৎমে। 

ফেেজনাথো নররত্ণযঃ 0৭” 

* উহার মধ্যে কল্প-বৃক্ষমূলে রত্বনি্শিত হন্দর 
আুনে, এ যে নরবর 'বদিয়! "আছেন, ধাহাকে* 
দেবরাুজর এমাঁদেশে বিদ্যাধর রমণীগণ সর্বদা 
সেবা করিতেছে, এ*রবরের নাম যোগেন্্রনটুথ । 
পৃথিবীতে ভারতবর্ষের র'ুণনী কলিকাতার* 
শির্কাটে আন্দুল' নামে যে গ্রসিদ্ধ নগর আছে, 
তথাট্রু ন্লিকবংশে নি গ্রধান ছিলেন। 

ধীলেনগশৌচেন চ সুনৃতেন 
বাক্যেন দাঙ্গিণ্যগণেন চৈৰএ 


২৬০ যেগেন্দ্রনাথ মন্িকের 


দানেন মানেন চ ধর্ণা কার্সৈঃ 
« সুবালয়ৎ সাধু যমাগতো হো ॥৮।" 


উনি সচ্চরিভ্রতা, পবিত্রতা, সত্য ও প্রিয় বচন, 
দাক্ষিণ্যগুণে দানে, মানে ও ধর্মী কার্যের ফলে 
স্থখে স্বর্গপুরে আগমন করিয়াছেন । 
গনিশম্যভাৎ নিত্য মিহাগতাঃ শুভাঃ 
সুচারধেশীঃ জ্ধবারযোযিতঃ | £ 
সনৃত্যযেনৎ পরিতো হযিগপ্তটনঃ 
সহাস্য গায়ন্তি গণৎ পুনঃ পুনঃ ৯1৮ 


এ গুন, গ্বন্দরী স্ববেশা! অপ্দরারা সর্ব্বদা 
এখানে আগমন করিয়া চারিদিকে নৃত্য করতঃ 
ভ্রমর গপ্জনের সহিত পুনঃ পুনঃ উহ্ঠার গুণগান 
করিতেছে। | | 


পরিশিষ্ট । (২) 


যোগেন্দ্র বাবুর কিরূপ ধর্মতাঁৰ ছিল-_- 
ঠাহার কিরূপ সাধন, বিশ্বাস, ভক্তি, বৈরাগ্য,সদা- 
চার, বিনয় ও কার্্যোদ্যম ছিল; এই পরিশিফে 
'েই মকল বিষয় কিছু কিছু বর্ন করা আমাদের 
উদ্দেশ্য 1 টি 
বিশ্বাস। 
তিনি যৌবনের গ্রারস্তেই নিত্য পরিবর্তননীল 
প্রকৃতি গ্রন্থ ও কতিপয় সংস্কত পুস্তক আলোচনা 
করিয়া সন্ত্যর বিমল স্ট্যোতিঃ অনুভব করিয়া 
ইল্লেন। সাধারণকে' সেই জ্যোতিতে জ্যেতিষ্মান্‌ 
করিবুর নিমিত্ত স্বীয় বিরাম মগ্দিরের আলোক- 
গাঁধারে ন্ব্সস্তম্‌, বঈমূ কেবলম্” এই নীতিময় 
কথাটা রকতিবর্ণে লিবিষ রাখিয়াছিলেন। এড" 
বা্ভীতখনয়ত-ব্যবহীর্ধ্য দ্রব্যগমূহে অর্থাৎ পানের 
উপাঠী, বমিবার আনে, স্তর অঙ্ুরীতে, নান! 
সূনীতিব্যগ্রক নুযস্কত ক খোদিত করিয়া 
াবিয়াছিলেন, 8 হাতে" তাহার হৃদয়নিহিত মত্য- 
ভাববে তাঁহারা অনুক্ষণ শন্ধুক্ষিত করিত 


২৬২ যোগেজনাথ মল্লিকেধ 


পারে। তিনি প্রথমাবধি “ষে ধর্ম অন্য ধর্শের 
বিরোধী সে ধর্ম ধর্শহি নয়» এইরূপ সত্য বিশ্বাসে 
অভ্যস্ত হইয়] প্রকৃত ধর্ম উপলব্ধি করিতে পারিয়া- 
ছিলেন। 
ভক্তি । 
মহান্বহৃদয় যোগেজ্সনাথের ভক্তি "মহ্পা 
সাধারণের নেত্রগোচর হুইত না|) তাহার ভক্তি 
অকৃত্রিম অন্তপিগু ছিল। অন্বাবিশ্বাস তাহার 
নির্শুল ভক্তিকে দুষিত করিতে পারে নাঁই। তিনি, 
বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, ঈশ্বরের প্রতি গ্রীতি 
ও ভক্তি প্রকাশ করিক্রেহইলে, তাহারণপ্রিয়কার্ধ্য 
. সাধনই তাহার একমাত্র উপায়। তিনি অস্ত্র 
" ধন) বাহিরের দত্ত তাহার. প্রীতিসাধন, করিতে 
পারে না। এই জন্যই পিতৃ-্া- চক্তিঃ দেশীয়- 
গগের প্রতি অনুরাগ ওত [হাদের উন্নতিসাধন 
” বঙ্গে গ্রাথপণে চে গ্রভৃতিভে উহার ঈশর- 
ভঙ্তির পরিচয় দেখতে পাওয়া যাঁয়। আবার 
- ভিনি নির্জনে উপাসনা করিব্র র [র নিখিত তাহার 
বিরাম মন্দিরস্থ উদ্যানের 'প্রাস্তভ[গে একটা"! শ্রেত 
পরন্র বিনির্দিত খেদী নির্মাণ করাইয়াভিলেন। 


জীবন-চরিত। ২৬৩ 
ধিনয়। 

যোগেন্্রনাথ একন্সন অতি নসপ্রকৃরতি বিনয়ী 
পুরুষ ছিলেন। রাঁজাধিরাজ হইতে সামান্য নীচ 
ঘংশ্টেস্তব ভিল সাঁওতাল প্রভৃতি সকলের প্রতিই 
তিনি যথোপযুক্ত নআভাব প্রদর্শন করিতেন। 
“তাহধকে গ্রায় কেহই ক্রুদ্ধ হইতে দেখে নাই | 
তাহার" অধীনন্থছ কর্মচারীগণের মধ্যে কাহারে! 
কোনও দোষ দেখিলে, তাহার প্রতি একপ ব্যব- 
*হার করিতেন 'যে, দোবী ব্যক্তি অন্তরে অন্তরে 
অন্ুতণ্ড হইয়া স্বকৃত দোঁষের জন্য লজ্জিত 
হইত | *বিদ্য। [লয়ের ফীব্রগণ মিলিত হইয়। যদি 
কৌন অভাব জ্ঞাঁগন করিত, তিনিও তৎক্ষণাৎ 
সব খুবখয় বিশদরূাপে অবগত যা তাঁহাদিগকে 
নান্ালিধ পঅথক্যে, মান্না প্রদান করিতেন। 
অসভ্যপ্রকৃতি ধা এক সময় তীহার বাঁগ্ননের 
কোনও কা ধ্যে আইসে, তাহারা একদিন যোগে 
খবর মিকট যাইয়া ও্সবু তুই খাঁবাঁর দিধি না” 
গচ্ৃতি বাক টাকে সম্ভাষণ করে। তিনি" 
৫মই” অবধি “মধ্যে মধ্যে তাহাদিগকে ডাকিয়া 

স্বন্তম্তে আহারীয় দ্রব্যাদি দিতেন ও তাহ? 


হ৬৪ যোগেক্সনাথ মগ্লিকের 


সছিত বন্ধুভাবে মিলিত হইয়া নানাবিধ ৪% 
করিতেন । 
ক্ষামা। 

আমাদের যোগেন্্রনাথ গমাগুণের জলন্ত 
গ্রতিমুক্তি ছিলেন। ক্ষমাগুণের আতিশয্যে তীহা'র 
মূল্যবান জীবন সময়ে কিরূপ বিপদগ্রস্ত হইয়া-”? 
ছিল, তাহা গ্রন্থের মধ্যে যণান্থানে' বর্ণন! 
করিয়াছি । সত্য ধাঁহার সকল কাঁধের ভিত্তি- 
ভূমি, বিবেক ফাঁহার সহায়, দেই যৌগেন্দ্রনাথ " 
বিপদে পড়িলেও পরম ম্যায়বান্‌ তগবাঁনের কৃপায় 
উদ্ধার পাইয়াছিলেন। (আর একবার 'যোগেন্দর 
বাবুর এক অনুগত ভৃত্য, কোন গুরুতর দোষে 
দোধী বলিয়! প্রমাণিত হয় - পরিজনের ঃমাকলে: 
তাঁহাকে দণ্ড দেওয়। বিধেয় (বিবেচনাপ্করিনলু 
যোধেজ্রনাথের উদারতা ও'য়াগুণে ও ভৃত্য সে 
ধাত্রাক-নিষ্কৃতি পাইয়া পুনরায় পূর্বের যায় কার্ষো, 
নিযুক্ত হইল। ঘেই অবধি সেই ভৃত্য ভাহীর'" 
উপদেশমত গকল কার্ধ্য সুণ্জমণকুরিয়া আধান 
চরিত্রের যথোচিত পরিবর্তনের পরিচয় প্রদান 
করেগ। 


জীবন-চরিত। ২৬৫ 


দয়াঁ। 

* যোগেন্দ্নাথের দয়া স্থানীয় দরার্ধ্যিতি 
ও বিদ্যালয়ের ছাত্র সমুহের উপর অধার্টিত ভাঁবে 
ব্যয়িত হইত। তিনি অর্থহীন বিপন্ন ভদ্র পরিবারের 
' বিশেষ বন্ধু ছিলেন। কত হীন অবস্থাপূন্ন ছাত্র 
পনিয়ঙ্গিত আহার ও পরিধেয় বস্ত্রাদি গ্রাপ্ত হইয়া 
তাহারি' গ্রতিষ্থিত বিদ্যালয়ে বিনা বেতনে স্বচ্ছন্দে 
বিদ্যালাভ করিত। লীঁমান্ত পন্লীগ্রাম মধ্যে এরূপ 
শর্ঘবিধা মচরীচর লক্ষিত হওয়া ছুরূহ, কিন্ত দুয়াল 
ষেস্গন্দ্রনীথের কৃপায় অন্দুলের ঘে অভাব "টুক 

অনেক পাররিমাথে দূরীকবস্ুহইয়াছিল ] 

ভান। 

ৰ এজ বাবু, বাল্যকাল হইতেই মার্ডিত- 
বুদ্ধি,গভাবেঞ্কর্মু কাকে উপলক্ষ্য করিয়া বিশুদ্ধ 
জান সুর্গের পথিক হুইয়াছিলেন। অপার পুকুক 
ও শৃতগর্ড স্বীদ" পত্র তাহার চিদ্তকে আকুউ* 
করিতে পারিউ না। ১নীতিময় প্লোকস্টমূহ 
অদগ্াবধি তাহুরু গর্নীমচায় বিদ্যমান থাকিয়া” 
উহার বিগুগ্বজ্ঞানের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। 
উত্ভিভাস. কাবা. বিজ্ঞান ষ্টালোচপায় তীছার 


২৪৬ যোগেগনাথ মগিফের জীবন-চপিত 4 


জীগনের অধিকাংশ অময় অতিবাহিত হইত? 
তিনিস্ঞাত্যহ জ্আানশক্ি সাঞ্জিত করিবার জন্য 
শধ্যয়ন ধিতেন। 
বাখ্োগাষ। 

হাবড়। জিলা এধিথা জশীদাঁর ফোগেন্ 
বানূধ ও জীবন ঘে আঁদর্শ-সীনন,একখ। আমর! তু ন 
নদনে খনার করি। তাহার উদ্যম এবংআন্দুল 
নিথমা স্কুণ। খারুর য়ে আন্দন 'হিতধী ভার 
ণভারণ। হয়। সঙ্ভার উদ্দেখমদূহ পর্বত, 
লোটন। করিলে জান! যায় ঘে, তাহার] থে মাধু- 
নামে অগ্রমর হইয়া[িষ্ীন, তাহ রগণু পাইলে 
দেশের আনেন অভাব একখালে দূরীভূত হইত। 
'মোগেন্স পরিঘ আন্তরিক মাদ্বেই আন্দুল গায়ে 
ইারাগী শিম্ণার আচলন হয়) উহা '্ফ্ঙল 
আধ আনেকে থে ধনেনানে পারবান্ধও হইয়া, 
টেন, একথা] আমর। মৃভজ709 এষ্টাবারগকছি |, 
অপ্িগণি গিাগয়টাএভাহার নামের মাহিগ। 
ঘোমণ। কতিতেছে | লে ঝাখা-ম্যহে 
[তান জানবেন আনেন অমর্ম েগকরিতেলখ 





